2 মধুর অবকাশ PE 
: চলচ্চিত্র ঘা সঙ্গীত সম্মেলন, নৃভা বা শিল্প 
. শ্রদর্শনী-এসবই দৈনন্দিন একঘেয়ে 'ভীবনের 
অবকাশ মুহূর্তগুলিকে আননে কে 
ভোলে। অতীতের ভাক্করদের অমর কীর্তি কোলারকের 
 কজ্দরীদের' অপরূপ পাথরের বুস্তিগুলো। . 
এক অতুলনীয় সৌনা্ধের প্রতীক । এরকম আরও | 
অনেক মহৎ কীতি ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। 
অতীতের যে সৌন্দ্ষধারায় আজকের ভারতীয় শিল্প 
সরীবিত, তারই নিদর্শন শ্বরূপ- এইমৰ 
মহৎ কীতি দেখে আনুন--'আপনার অবকাশ মুহূর্তগুলো 
মধুর হয়ে উঠবে, 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! | 


বর্ষ ৬৬ ॥ সংখ্যা ১ 


৫ সুচীপত্র 
অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য শ্রশশিভূষণ দাশগুপ্ত 
. হিন্দি ভাষার কথ! শ্রীবিষু্পদ ভট্টাচার্য 
"বনাথ শাঁস্বীর কবিতা প্রভবতোষ দত্ত 
শ্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় শ্রীবিযানবিহবারী মজুমদার 
ম ও স্বরলিপি | 
* 
চিত্রযূচী 
াশবনাধ শান্ধী 
্ 


প্রতি সংখ্যা ছুই টাকা। বাধিক মূল্য ছয় টাকা। 
পরিষদের সদস্ত-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য । 


hy 


৩২ 


৪২ 


ছু' চামচ মৃতসঙ্জীবনীব সঙ্গে চার চামচ মহা” 
1১ পর ্াক্ষাবিষ্ট ( ৬ বংসবেব পুরাতন ) সেবনে আপনার 


9 
শু [ক] ০ স্বাস্থ্যের ক্রুত উন্নতি হবে পুরাতন মঙ্থা- ।. 
কি ₹ ৪৯ দ্রাক্ষারিষ্ট ফুলফুলকে শক্তিশালী এবং সচ্দি, কাসি, | 


শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রে অত্যধিক 





নৰ 21০৩৩ কলপ্রদ। মৃতসম্রীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক, ও. 


a EB টে এ মাপনার দেহের গজল ও শক্তি বৃদ্ধি পাষে, সনে 
এ এ সা 
ye : (1. 4 
এআ 
রঃ ০৩ 


” কলিকাতা কেন্র ডাঃনৰেশ চক্ৰ 


বলফারক টনিক ত্র'টি ওঁবধ একত্র লেহনে 
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সাধনা ও বালা ডি 0.0] 
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জন্ম ৩১ জানুয়ারি 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
বর্ষ ৬৬ সংখ্যা ১ 
১৩৬৬ 


অসমীয়! শাক্ত সাহিত্য 


রি শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত 


” , অসমীয়া. সাহিত্যের শাক্ত সাহিত্যের অনুসন্ধান করিলে যেটুকু তথ্য পাঁওয়! যায় 
শহাকে ছিটেফোটা বলা যায়। কিন্ত এক দিক হইতে বিচাব করিলে ব্র্যাপারট। কিন্ত 
বত্যস্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। শক্তিপীঠ-রূপে আঁপাঁমের অন্তরবর্তা কাঁমক্ূপের. অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধি। কালিকা-পুরাণ, বৃহন্ধর্ম-পুরাঁণ, দেবী-ভাগরত, কুন্দিকা-তন্ত্, .যোঁগিনী-তন্ত্, 
চুড়ামপি-তন্ত্র গভৃতি গ্রন্থে নানাভাবে কাঁমক্রপের কামাখ্যা দেবীব উল্লেখ ও মহিমা-কীর্তন 

. শদখিতে পাওয়া যাঁয়। এই পুবাঁণ-তন্ত্রঞীল খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না; এগুলির 
কোনখানিই দশম শতকের পূর্ববর্তী কালে রচিত নয়। মোটামুটিভাবে . শরীক দশম 
শতক হইতে কামরূপের শক্তিপীঠ-রূপে খ্যাতি । বৌদ্বতন্তরগুলিতে দেখিতে পাই, দেহমধ্যস্থ 
. শীবিটি কায় বা চারিটি চক্রকে চাঁরিটি পীঠ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধতম্ব “দাঁধনমালা"র 
মতে এই চারি পীঠ হইল-_ উড্ডীয়ান, পূর্ণগিরি, শ্রীহট্র এরং কামরূপ । EE 

সংখ্যক পদের 
| যী 

রাঁতি ভইলে কামক্স যাঁএ ॥ - 

_ ইহার ভিতরকার ‘কামর’ শব্দের অর্থ অনেকেই করিল বলির নে, চর্যাগুলি 
_ দশম হইতে দাশ শতকের মধ্যে রচিত বলিয়া গৃহীত-_ এই সময়ে তাহা হইলে কামরূপের 

এ তান্ত্রিক-সাঁধনার গীঠ রূপে যথেষ্ট গ্রসিদ্ধি ছিল। কামরূপ দেবীর যোনি-গীঠ বলিয়! 

_ খ্যাত । যোনি-পীঠের ব্যাখ্যা এখন দেবীর একান্ন অঙ্গ-পতনের সহিত একার পীঠের 

- উত্ভবের কাহিনীছারাই করা হইয়া থাকে । কিন্তু এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই 
যোনি-পীঠের-প্রসিদ্ধিদারা বোঝা যায়, এই পীঠটি এক সময়ে তন্ত্রসাধনার একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। এখন পর্যন্তও আসামের বাহির হইতে বহু শান্ত-দাধক এবং গৃহী-ভক্ত 
7 লে দলে এই শক্তিগীঠে তীর্থ করিতে আসেন । উই হায়ার 

₹ বছম সহজ্ৰ নরনারীর সমাগম হয়। 

“ . ষে-আসামেৰ প্রায় কেন্ুস্থলে কামির্মপের এই শি কামাধ্যা এ নম পুরে 
যে শক্তিপীঠ কামাখ্যার এত প্রসিদ্ধি সেই আসামের ধর্মে, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে 

৮% ক্রিবাদের প্রভাব নানাভাবে থাকিবাঁর কথা ছিল ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহা তেমন 
কছুই নাই । ইহার কারণ কি? কারণ স্পষ্টভাবে কিছু বল! শক্ত; তবে কতকগুলি 

. তথ্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হুইয়াছে। প্রথমতঃ মনে হয়, কামরূপের 

০ 


r 









ই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ব্য ৬৯ 
কামাখ্যা তীর্থ প্রথমীবধি গুহ তন্্রসাধনাঁরই একটি কেন্দ্র ছিল। গুহ তত্্পাধনা কোন 
জনপ্রিয় ধর্ম নয়, ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ সাঁধক-গোঁঠীর মধ্যে সীমাবন্ধ। এইজন্তাই 
কামাখ্যাপীঠকে অবলম্বন কিয়া যে ধর্ম তাহার জনসাধারণেব মধ্যে কোনও ৃ্‌ 
ছিল না। বাঙলাদেশের শাক্ধর্ম যেরূপ প্রসিদ্ধ সাঁধকগণের ধ্যান-দাধনার ভিতর দিয় 
সাম্প্রদায়িক সীমা অতিক্রম করিয়া সার্বজনীন ধর্মের রূপে জনসাধারণের ই ছা 
পড়িতে পারিয়াছিল, কামরূপের সাধনা তাহা কখনই পারে নাই। 
আর-একটি লক্ষণীয় তথ্য এই, তীর্থরূপে কামরূপ অসমীয়াগণের নিকটে কিন্তু খু" 
প্রিয় তীর্থ নহে। এখন পর্যন্ত দেখা যায়, কামরূপ তীর্থের যাত্রী মুখ্যতঃ বাঙালী ঝি, 
কিছু বিহারের প্রত্যস্তবাঁসী, স্থানীয় যাত্রীর ভিড় খুব কম। 
তবে অসমীয়া সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে শক্তিবাঁদের প্রভাবের অন্থপস্থিতির সর্বপ্রধান 
কারণ মনে হয়, শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার। শঙ্করদেব ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহৎ « 
করেন, ১৫৬৮ সনে তিনি দেহরক্ষা করেন। এই দীর্ঘজীবনে তিনি সমস্ত আসামে 
ঘুরিয়! ঘুরিয়া তাঁহার ভাগবত-ধর্ম এবং ‘নামঘোষা’ সাধনার প্রচার করেন এবং এ-বিষয়ে 
তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন। তিনি অসমীয়া ভাষায় বহু গ্রন্থ রচন' 
করেন এবং একথা বলা যায় যে, সাহিত্যের দিক হইতেও তাঁহার দীর্ঘজীবনের বিপু, 
সাধনাই অসমীয়! ভাষা ও সাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। শক্করদেবের এমনই একটা সর্বাতিশয়ী প্রভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, * 
তাহার পরে রাষায়ণ-মহাঁভারত এবং বৈষ্ণব ভক্তিশান্্ ও বৈষ্ণব সংগীত ব্যতীত আর 
তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য শাক্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । 
অবশ্য জ্রাতিগত উত্তরাঁধিকাঁর-ক্ূপে ভারতীয় শক্তিবাদের পরোক্ষ প্রভাব শঙ্করদেবের 
কিছু লেখাতেও আবিষ্কার করা যায়। আমর! লক্ষ্য করিতে পারি’, স্থা্টতত্ব 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঙল! সাহিত্যের সর্বত্রই একটি বিশেষ ভঙ্গিতে শক্তিবাঁদের বর্ণনা রহিয়াছে। 
ইহা! শুধু বাঙলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় সব আঞ্চলিক সাহিত্যেই। ভারতীয় পুরাঁপাদির 
মধ্যে এই বর্ণনার মূল নিহিত আছে, এই ওঁতিহৃই সকল আঞ্চলিক সাহিত্য গ্রহণ 
করিয়াছে। শঙ্করদেব-রচিত ‘অনাদি পাঁতনে”্র মধ্যে স্থষ্টিতত্বের বর্ণনা রহিয়াছে, সেই 
, বর্ণনার সহিত বাঙলা ও অন্তান্ত ভারতীয় সাহিত্যের স্বষ্টিতত্বের বর্ণনার মোটামুটি এক্য 
রহিয়াছে । শক্তিবাদ ও সাংখ্যের পুরুষ-প্ররুতিবাদ মিশ্রিত হইয়া এই ব্য্টিতত গড়ি :' 
উঠিয়াছে। “অনাদি পাতনে’ও দেখি, সৃষ্টির পূর্বে 
মহা প্ৰকৃতিয়ে! পুরুষতে ভৈল লীন । 
ন থাকিল আন একো পুরুষতো ভিন ॥ 
নাহি জল নাহি স্থল নাহিকে আকাশ । CK 
নাহি মহা বায়ু চন্দ্র সুর্যর প্রকাশ ॥ 


ERE FORDE « € 
* লেখকের Obscure Religious Cults গ্রন্থে স্থট্টিতত্বের আলোচন! দ্রষ্টব্য x 





সংখ্যা ১ অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য ঙ 


নাহি শীত উষ্ণ খতু নাহি রাত্রি দিন। 
সমন্তে সংসার গৈল ঈশ্বর্ত লীন ॥* 
টার 1517 হারা 

চিন্তি মাত্র আছন্ত কেরল'। অনেক সহশ্ব যুগ এইভাবে চলিয়া গেলে “ছুনাই ঈশ্বর” 
স্থষ্টির জন্য - ইচ্ছা হইল এবং তিনি ভাঁবিলেন, “মায়ার হাতত করাও জগত প্রকাঁশ+। 
তখন-_ 

এহি বুলি মেলি পদ্ম নয়ন অনস্তে । 

মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগৱন্তে [ 

জ্বর প্ররুৃতিত করিলস্ত জীব দান । 

অষ্ট গুণে তেজ যোল গুণে ভৈল প্রাণ | 

্থাষ্ট করিবাক ঈশ্বরর ইচ্ছা কাঁজ। 

. পুরুষর পবা মহামায়! ভৈল বাজ? 

অনাদি রূপিণী ঈশ্বর অর্ধকীয়। 

ব্যক্ত ভৈলা মহাঁমায়। সৃষ্টিক ইচ্ছায় ! 

পরম! সুন্দরী নারী দ্বিধা দেবী বেশ। 

কটাক্ষত মোহ যাই জগত নিঃশেষ ॥ 


চাঁহিবাক নপাঁরি দেবীর মহা জ্যোতি ৷ 
কোটি এক সুর্য যেন প্রকাশে প্রকৃতি ॥ - 
পুরুষকে প্রণাম করিয়া! মহামায়া তখন কৃতাঞ্তলিপুটে বিনয়বচনে বজিলেন-- “কোন্‌ কর্ম 

করে| আরে করিয়ো আঁদেশ? ৷ একথা শুনিয়া নিরঞ্জন পুরুষ খষিকেশ হাঁসিয়া বলিলেন, 
শুনিয়ে প্রকৃতি এক্গুণে নোহা হীন। | 
তোমারে আমাবে কিঞ্চিতেকো নাহি ভিন ॥ 
মোর নিজ শকতি সম্যকে দেখো প্রাণ । 
সত্বরে করিয়ে! মায়া জগত নির্মাণ ॥ 
তোমাঁক চেতাইলো আমি এই অভিপ্রায় । 
জানিয়োক ভালে তুমি মোর অধ ্কায় ॥ 
তোমারে আমারে একো নাহি ভিন্নাভিন্ন। 
মোতে যাতে লীন যাহা এহি খানি হীন ॥ 
সত্বরে করিয়ে মায়া জগত প্রকাশ । 
করো! স্থাই লীলা তাতে বিনোদ বিলাস ॥ 


২. অসমীয়া? সাহিত্যের চানেকি, দ্বিতীয় ভাপ, প্রথম পর্ব 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৬৬ 


এই যুগে হর-গৌরীকে লইয়া যে অসমীয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল রামসরস্বতী-রচিত “ভীমচরিত” | রামসরস্বতী শক্করদেবের 
সমসাময়িক বলিয়া গৃহীত । কবিচন্দ্র, ভারতচন্ত্র, ভারতভূষণ এবং রাঁমসরস্বতী সবই তাহার 
পরবর্তা কালের পাওয়া নাম বা উপাঁধি। এই কবি-রচিত “ভীষচরিত" নানা দিক হইতে 
কৌতৃহলোদ্দীপক। আমরা বাঁঙলা সাহিত্যে রষক শিবের উপাধ্যানিকে- অবলম্বন 
করিয়া শিব-গৃহিণী গৌরীর যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাব বিশদ বর্ণনা শিবায়নকাব্যে 
পাই।* দরিদ্র কৃষক শিবের ঘব্ণী-রূপে দেবীব চিত্রকে আবার খানিকটা একটু নৃতন 
রূপে পাঁইতেছি বামসরম্বতীর কাব্যের মুধ্যে। বেশ বোঝা যায়, বাঙালী কবিগণ এবং 
অসমীয়া কবি এক আকর হইতেই মূল উপাখ্যান পাইয়াছেন ; কিন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে কবি 
তাহাতে বিভিন্ন রঙ চড়াইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, বাংলা শৃন্যপুরাণে’ 
এবং অন্যান্য শিবায়ন কাঁব্যগুলিতে শিবের বিশ্বস্ত অন্থুচর হইলেন জনৈক “ভীম । কবি 
বাঁমসরস্বতী শিবের বশংবদ ভৃত্য এই ভীমকে মহাভারতের পাুপুত্র ভীমের সহিত অভিন্ন 
করিয়া লইয়াছেন। পাওুপুত্র ভীমই আসিয়া কৈলাসে শিবের -ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। কারণস্বরূপ কাব্যখাঁনির প্রথমেই দেখিতেছি, অন্নের দুঃখে ভীমের শরীর 
একেবারে শীর্ণ | 

একদিনা ভীমে বোলে রাজার আগত । 

শ্বকাই গৈলেক দেহ! অন্নর দুঃখত ॥ 

মেলানি দিয়োক দাদা কৈলাশক যাওঁ । 

মহাদেউর গরু চারি প্রাণ প্রবর্তাওঁ £৪ 
খাইতে ন! পাইয়| ভীম যুধিষ্ঠির রাজার নিকট বলিলেন__“অন্নের দুঃখে তো দেহ শুকাইক়া 
গেল।, বিদাঁয় দাও দাদা, একবার কৈলাঁপে যাই ; সেখানে মহাদেবের গোরু চরাইয়া প্রাণ 
বাঁচাই ॥ যুধিষ্টিরীদিও উপায়াস্তব তেমন কিছু না দেখিতে পাইয়! ভীমকে বিদায় দিলেন। 
ভীম কৈলাসে গিয়া শিবের পায়ে দণ্ডবৎ হইয়! ‘গরু চারি থাকিবোহোঁ তোমার আলয়’ 
এই ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শিব বলিলেন_-“বেশ ভালই হইল; কাতিক-গণেশ দুই 
ছেলেমাঙ্ণুষ বৃষ চরায়__ তুমি তাহাদেব লইয়! বৃষ চরাও। মা পার্বতী আসিয়া এ-কথা 
শুনিয়া খুশীই হইলেন। তিনি ভীমকে বলিলেন 

পার্বতী বোলয় শিশু মোর ঘরে থাক । . 

যতেক লাগয় মানে অন্ন দিব তোক ॥ 

এগুটি বলদ জানা মোহোঁর ঘরত । 

»কাতিক গণপতি দুয়ো চাবিবে লগত ॥ 


৩. রামকৃষ্ণ ও বামেশ্বরের শিবায়ন দ্রষ্টব্য 
৪. অসমীয়! সাহিত্যের চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ড 


সংখ্া। ১ অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য ং 


ভীম অতি স্পষ্টবাদী, সে বলিল, এখন যে আমাকে রাঁখিবে-_ ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিও__ 
“পাছে জানে। বোলা ইটো বহু ভাত খাই?! কিন্ত 

হেন শুনি পার্বতীয়ে তুলিলেক হাঁস। 

টিপচি গোটে নো তই কত ভাত খাস॥ 

চৌষষ্ঠি যোগিনী খায় আরু ভূতগণ। 

তোক লাগি আমাপাঁর স্ুুরিবে অন্ন | 
ভীম বলিল--"আই, তোমাকে কথাটা ভাঙ্গিয়াই বলিতেছি, খাইবার পরিমাণটা আমার 
একটু বেশি, নিত্য আমার ভাত লাগে ‘সাত সাজি", আব ব্যঞ্জন লাগে 'নাও সাত কুনণা”। 
তোমার ত দেখিতেছি ভাঙ্গ। ঘব, ফাটা! ঝুলি--আব “ঘর মাঝে নাই দেখে৷ গোটা চারি 
ধাঁন' | শিবের যা অবস্থা দেখিলাম-_ বস্ত্র নাই, ধন নাই মুণ্ডমাল! আর সর্পভূষণ। মাথায় 
তেল নাই-- চুল জটা বাঁধিয়া গিয়াছে, গাঁয়ে গন্ধ_ ‘ভিক্ষা অঙ্গে পেট পোষে শঙ্কর 
গোসাই’! ছোটমুখে বড় কথ! শুনিয়া 

| পার্বতী বোলয় শিশু গুটি বর টালি । 

পরশুর কথা কহ কালির ছরাঁলী॥ 

জগতের ধন ধান্য সকল আমার । 

আমা করি কোন আর দের আছে চার ॥ 
ভীম বলিল--'আই, অতশত কথা| বুঝি না, আমার এক কথা--পাছকালে খেদাইবাক 
ন পারিবা মোক’ ৷” যাক, ভীম শিবের বুষরক্ষণে নিযুক্ত হইয়া বৃষ লইয়া কাতিক-গণেশসহ 
কৈলাসশিখরে চলিয়া গেল। সেখানে ঘাঁসের মধ্যে বৃষ বাধিয়া রাখিয়া কাতিক-গণেশসহ 
ভীম গেল গাঁছের ভাল ভাল ফল খাইতে । ইতিমধ্ধ্য বৃষ ভাল তৃণের লোভ পাইয়া গিয়। 
বেড়া ভাঁতিয়া ঢুকিয়া পড়িল বিশ্বামিত্ৰ খষির “মধুবনে”__ এবং বন ভাঙিয়া তচ্নচ, করিয়া 
দিল। ভীম কাতিক-গণেশসহ সেখানে আসিয়! খষির রুত্রমৃত্ি দেখিয়া যত দোষ বৃষের 
ঘাড়ে চাঁপাইল, এবং বৃষের লেজ ধরিয়া এক ঘুরপাক দিয়া তাহাকে আঁধমরা করিয়া 
ফেলিল। বৃষটি মৃত মনে করিয়া ভীম বৃষবধের দোষ প্রথমে কাঁতিক-গণেশের ঘাঁড়ে 
চাঁপাঁইল-_ পরে বিশ্বাখিত্র খষির ঘাঁডেই চাপাইল। ভীমকে দেখিয়া সকলেরই মনে হুইল, 
নজানো 'কোঁথের ইটে! পরম ছুর্জন 1 যাহা হৌক, ভীম শেষ পর্যস্ত বৃষ লইয়া বাঁড়ি ফিরিল-_ 
বাঁড়ি ফিরিয়া পূর্বচুক্তি অনুসারে খাইতে বদিল। 'ভীমকে থা! ভরিয়া ভাত দেওয়া হইল, 
কিন্তু ‘এক গ্রাসে ভীমে তাক পেলাইলেক খাই”। দ্ভীমকে ভাত দিয় ব্যঞ্জন আনিতে 
গেলে দেবী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ভাত নাই-_ ব্যগ্তন দিয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া! দেখেন 
ব্যঞ্জন নাই। দেবী যতই ভাঁত-ব্যপ্রন দিতেছেন ততই 

ডাক দিয়া ভীমে বোলে শুনিয়োক আই। 

আরু ভাত আন! মোর ভোক নপলাই ॥ 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


কিন্তু এদিকে ভাড়ার যে একেবারে উজাড়! দেবী ভাত আনতে ঘরে ঢুকিয়া আর 
ফিরিলেন না-- 

ভাত নাই দেখি দেবী ওলাই নাসিলা। 

অসস্তোষে ভীম যাই আচাস্ত করিলা ॥ 
কিন্তু ভীমের ক্ষুধা যায় ন! দেবীকে বলিল, “ঝুলিতে চাউল খু কিছু আছে? কিন্তু 

হেন শুনি পার্বতীয়ে বুলিলা বচন । 

আজি বাঁপু মোর ঘরে নাই খুদকণ | 
ভীম তখন ক্ষেপিয়া গেল, বলিল, খালি পেটে সে আর গোরু চরাইতে পারিবে না। 
সে আরও বিদ্রপ কবিয়া বলিল, পার্বতীর ঘরে ভাত নাই-_ কেবল ভাঙ. থাইয়া 
জীবনধারণ , এবং খাঁইবে নপাই শিবে ফুবে ভম্বরু বাঁজাই” ! ভীমের বচনে দেবী পার্বতী 
বড় লজ্জা পাইলেন, তিনি গিয়া মহাদেবকে ধরিয়া বলিলেন, 

পার্বতী বদতি প্রভু শুনা ত্রিলোচন । 

একবার কিরিষি করিবে দিয়া মন ॥ 

ভিক্ষাব চাউলে জানা পেট সুপূরয়। 

খাইবে নাপাই গবখীয়া আরাঁর করয় ॥ 

পার্বতীর বাক্য শুনিয়া শিব বলিলেন_-“গুরু কৃষিকর্ম আমি কিভাবে করিব ?_ 

দুষ্কর কৃষিক মই করিবে! কিমত। 

নাই কড়াকডি ধন মোহর ঘবত | 
ইহাঁব উত্তরে পার্বতী শিবকে যে কথা বলিলেন তাহা একটি সংস্কৃত শ্লোকের সহিত - 
হুবহু মিলিয়! যায়" ; এবং আমর! বাঙলা শিবায়ন কাব্যে এক্ষেত্রে পার্বতীর যে উক্তি 
দেখিতে পাই তাহার সহিত আশ্চর্যভাবে মিলিয়া যাইতেছে । 

পার্বতী বদতি প্রতু ভয় এরা মনে । 

মাটি খুঁজি লোৱা কিছু বাঁসবব স্থানে ॥ 

কঠিয়া আনাহা খুজি সখি কুবেরত । 

নাঙ্গল আনাহা খুজি বলো যে ভদ্রুত ॥ 

যমর মহিষ গোট আনিয়োক যাই । 

তোমাব বৃষভ আছে করা এক ঠাঁই ॥ 

ত্রিশূলক ফাঁল করি হালক জুরিয়ে|। 

এহি মতে কৃষিকার্ধ বিধান করিয়ে ॥ 
পার্বতীর বাক্য শিব গ্রহণ করিলেন, সব জিনিস. যোগাড় হুইল, শিব হাল চষিলেন এবং 
‘বৈলা বিধে বিধে ধান সব ক্ৃত্তিবাস’। দেখিতে দেখিতে মাঠ ভরিয়া ভাল ধান হইল । 


€. রামাদ্‌ যাচয় মেদিনীং ধনপতেকীজিং ইত্যাদি 
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শিব. একদিন পার্বতীকে ডাকিয়া কখনও ধানেব মাঠে যাইতে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু 
নিষেধ শুনিয়া পার্বতীব কৌতুহল বাড়িল, গোপনে এক] একা একদিন মাঠে গেলেন। 
মাঠভব]1 পাকা ধান দেখিয়া শিবের কার্ষে দেবী আশ্চর্য হইয়া গেলেন-- এবং “উশ. আশ, 
এই ছুই উচ্চারিল বাণী’, কিন্তু কি কাণ এই ছুই ‘বাণী’ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সব 
পাকা ধান পুড়িয়া ফেলিল; ভয় পাইয়া পার্বতী পলাইয়া আসিলেন. কাহাঁকেও কিছু 
বলিলেন না। কিন্তু শিব গিয়া একদিন সব দেখিলেন, সব পার্বতীর কার্য বুঝিয়া ঘরে 
ফিরিয়া আসিয়া ‘বিস্তর টঙ্কিলা"। তখন-_ 
পার্বতী বদতি প্রভু গৈলাহো হঠ। 
পুরিলেক ধাঁনখাঁন দেখিলে! সাক্ষাত ॥ 
চরণত ধরো প্রভু দোঁষ মরষিয়ে।। 
আঁরু একবার প্রভু খেতিক করিয়ে। ॥ 
শঙ্কর আবার ধান রুইলেন-_ আবার প্রচুর ধান হইল। অবশ্য ভীমকে লইয়া ধাঁনকাটা 
ব্যাপারে আরও কিছু গোলমাল হইল-_ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘কিছু আহু কিছু ভৈলা শালী” । 
আসামে এখনও বিবাহের তিনদিন পবে নব-বিবাহিত বরবধূকে এই “ভীম্চরিত' 
শুনাইবার প্রথা বর্তমান আছে। দেবীব “উশ. আঁশ এই ছুই বাণী হইতে “হাহা” ও হুহু’ 
এই ছুই দৈত্যের কল্পন! করা হয়; গ্রাম্য বিশ্বাসে ইহাঁবাই শিবের শস্য গ্রাস করিয়াছিল; 
শস্ত যখন পুনরুজ্জীবিত কব! হুইল তখন ঠিক হইল, এই ‘হাঁহা-হুহু’ আর মাঠের শস্য ন! 
থাইয়া নব-বিবাহিত বরকন্যার রক্ত খাইবে। গ্রাম্য বিশ্বাস, বিবাহের তিন দিন পরে 
বরবধূকে এই কাহিনী শুনাইয়৷ দিলে দৈত্যদ্বয় তাহাদের আর কোনও অপকাঁর করিতে 
পাবে না। 
অসমীয়া সাহিত্যে মধ্যযুগের বাঙলা মঙ্গল-কাব্যের অঙ্থরূপ কিছু কিছু মনসাঁ-মঙ্গল 
পাওয়। ষায়। এ-যাবৎ তিন জন কবির মনসা-মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, কবি মনকর ( ১৫শ 
শতক 1), কবি দুর্গাবর ( ১৬শ শতক) এবং ‘স্বকনানি’। এই তৃতীয় কবি 'স্থকনানি’ 
হইলেন স্থৃকবি নারায়ণ দেব। ইনি খৈমনসিংহবাঁসী বাঙালী কবি হইলেও তাহার 
মনসা-মঙ্গলেব আসামের বহু স্থানে খুব প্রসিদ্ধি এবং তিনিও একজন অসমীয়া কবি বলিয়াই 
আসামে গ্রসিদ্ধ। 
সপ্তদশ শ্তকের শেষভাগে রুচিনাথ কবি এবং র্গনাথ কবি মার্কগ্ডেয় চণ্ডীর অসমীয়া 
ভাষায় অনুবাদ করিয়ার্ছিলেন। কবি রঙ্গনাঁথ দ্বিজ তাঁহার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন 
তাহাঁতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে কবি কামাখ্যার ভক্ত ছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষ কামাখ্য! 
দেবীর পরমভক্ত শিবচন্দের পরিচয়প্রসঙ্গে কবি নীলগিরি-পর্বত এবং কামাখ্যা! দেবীরও 
বর্ণনা কৰিয়াছেন। 
গিরি মধ্যে শ্রেষ্ঠ সিতো নীলগি-র বড়। 
ফুলে ফুলে জাতিস্কীর দেখিতে ক্ন্দর ॥ 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৬৬ 


অনেক মণ্ডপগণ ষাহাত আছয়.। 

চন্দ্রব সদৃশ সবে প্রকাশ করয় ॥ 

সৌভাগ্য আছয় তাত পাঁপ বিমোচন । 

কামাখ্যা গোসানী আছে আনো দেবগণ ॥ 

সেহি পুণ্য ভূমি জানা জগতর সার । 

পৃথিবী মণ্ডলে তার সম নাহি আবু ] 

দ্বিন্গণ আছে তাঁত সবে স্বত্ব মতি । 

দুর্গার চরণে সদা করস্ত ভকতি ॥ 

মহাসুখে থাকি বিপ্র সেহি পর্বতত। 

করিলা ভকতি কামাখ্যার চবণত ॥* 
শিবচন্দ্রের ভক্তি এতই গাঢ় এবং বিশ্তহ্ধ ছিল যে দেবী ভগবতী কামাখ্যা মাঈ তাঁহার প্রতি 
অতিশয় সদয় হইলেন এবং প্রত্যহই দেবী একবার আলিয়া ভক্ত শিবচন্দ্রকে সাক্ষাতে 
দেখা দিতেন । এই সংবাদ জানিয়া কাঁমব্ূপ-অধিপতি ধর্মপতি আসিয়া শিবচন্দ্রকে ধরিয়া 
পড়িলেন, মাকে একবার সাক্ষাতে দেখাইতে হইবে। শিবচন্দ্র স্বীকার করিলেন। 
তাহার পরে-_ 

বিধিৱতে ব্ৰাহ্মণে পৃঞ্জিল| নানা মত । 

পূৰ্বৱতে দেবী আসি ভৈলন্ত বেকত ] 

সিবেলা সাক্ষাতে সাজা দেবীক দেখিলা। 

রাজাই দেখিল! হেন দেবীয়ে জানিল! ॥ 

ক্রোধদৃষ্টি চাহি পাছে ব্ৰাহ্মণক প্রতি । 

তেতিক্ষণে অনস্তর্ধানে ভৈল। ভগবতী ! 
‘গোসানী’র ক্রোধদৃষ্টিতে শিবচন্দ্র কালো বর্ণ এবং ইছুর-মস্তক হইলেন এবং এইঅন্তই তাঁহার 
নাম হইল “কেন্দুকালে'। 

দিন রঙ্গনাঁথ মার্কপ্ডেয় চণ্ডীর আক্ষরিক অন্ুবাদ করেন নাই, মূলকে অনেকখানি সংক্ষেপ 

করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । তবে তাঁহার সংক্ষি্ বর্ণনা অনেক সময়ই 
মূলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে বর্ণনা মূলের অন্থরূপই | যেমন দ্রেবতাগণের 
দেহজাত তেজসমূহ ঘনীভূত হয়া যখন দেবীরূপ পরিগ্রহ করিল তখনকার বর্ণনা এইরূপ . 

সবে দেবতার তেজ ভৈল! একস্থান । 

আতি উচ্ছ পুঞ্জ তেজ পর্বত সমান ॥ 

দেখে দেবগণে তাঁতে সেহি তেজচয় । 

জলন্তে আছয় যেন কোটি স্বর্ধময় ॥ 


৬. অসমীয়! সাহিত্যের চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ড 
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জালায়ে ব্যাপিছে সবে দিগ নিরস্তর। 
নাহিকে তত্ত,ল্য আতিশয় ভয়ঙ্কব ॥ 
চাহিবে নোৱারি তেজ আঁতি ভয়ানক । 
কাস্তিয়ে ব্যাপিলা তাঁর তিনিও লোকক ॥ 
একঠাই হুয়। সবে দেবতেজ চয় । 
ভৈলা এক গোটা নারী পরম বিস্ময় ॥ 
ইহ! যুলের 
| অতীব তেজসঃ কূটং জলস্তমিব পর্বতম্‌। 
দদৃগুন্তে স্থরাস্তত্র জালাব্যাপ্চুদিগস্তরম্‌ ॥ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজমূ। 
একস্থং তদভূমারী ব্যাঞ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ 
প্রভৃতিরই নিকট অনুসরণ । কিন্ত কবি স্থানে স্থানে স্বাধীনতাঁও গ্রহণ করিয়াছেন। 
চণ্তিকার রূপেব কথা শুনিয়া শুস্ত-নিশুস্ত লুন্ধ হইয়াছিল এবং চণ্ডিকাকে কামনা 
করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গনাথের চণ্ডীতে দেখিতে পাই চত্ডিকাব মনোমোহিনী মৃতি দেখিয়া 
মহিযাস্থরই যুদ্ধস্থলে চণ্ডিকাকে কামনা কবিয়াছিল। এস্থলে চগ্ডিকার রূপের বঙ্গনাঁথ যে 
বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে আমরা-বিবিধ বাঙলা মন্দলকাব্যে দেবীর রমণীয় মৃতির যে বর্ণনা 
পাই’ তাহার সহিত একসঙ্গে তুলনা করিতে পরি। 
গোসানীর দেখি অঙ্গ মহিষর ভৈলা রঙ্গ 
হাসিয়া বোলয় শুন রামা। 
তোঁহোর বদন শোভে তরুণর মন লোভে 
নবীন (?) বিহিন হিম ধাম ॥ 
নব পুতলি তন্থ ক্রব যুগ মদনর ধস্থ 
নাসা তোর তিল ফুল জিনি। 
ছারিয়া মুর্তি বেশ কেনে যুদ্ধ অভিলাষ 
আপুনাক আবে অস্ভাঁগিনী ॥ 
অধর বন্দুলি যেন প্রকাশয় বিতোপন 
পঙ্ক ডারিম্বর বীক্ত দস্ত। 
নয়ন খঞ্জন নয় দীর্ঘ আঁতি কেশ চয় 
দেখি চমরি দন্ত অস্ত ॥ 
মৃণাল বনিত ভুজে নারীগণ মন কুজে 
কর অশোঁকর কিসলয়। 


৭. মুকুন্বরামের চণ্ডী-মঙ্গলে কাঁলকেতুর গৃহে স্বমূতিধারিধী চণ্ডীর বর্ণনা! দ্রষ্টব্য 


২ 


৯৬ 


হুঠান অঙ্গুলী চয় চম্পার পাকরি নয় 


দেখিতে সুন্দর মনোময় ॥ ইত্যাদি । 


সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকেব শেষভাগে কবি অনস্ত আচার্য ‘আনন্দ-লহরী’ নামক 
শঙ্করাচার্য-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়া ‘আনন্দ-লহরী’ 
নামে অসমীয়ায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা অনুবাদ নয়। মূলে যে ৪১টি 
শ্লোক রহিয়াছে তাহার সহিত সম্পর্কও অতি ক্ষীণ; মূলের লামান্ত কিছু তথ্য ও 
তত্ব অবলম্বনে কবিব প্রায় স্বাধীন বচনা। কবির আত্মপরিচয় প্রসজে ভবানী-ঈশানের 
বসতিস্থান ‘সৌমার পীঠে'র বিস্কৃত বর্ণনা রহিয়াছে। ‘আনন্দ-লহবী’তেও দেবীর 
বাহরূপের ষে দীর্ঘ বর্ণনা পাই তাহা দ্বিজরজনাথের দেবীর বর্ণনারই অহ্ক্সপ | 


/ 


অরুণ চরণযুগ নৃপুরে রঞ্জিত! । 

দশ নখে চন্দ্র জিনি প্রকাশে তহিত ॥ 
গুল্ফ দুইক দেখি মোহ হৱে মুনিগণ | 
রাম কদ্দলীক নিন্দৈ উরু দুই জন ॥ 


পূর্ণ চন্দ্র জিনিয়া শোভস্ত তাতে মুখ । 
যাক দেখি ভকতর মিলৈ মনে সুথ ॥ 
ভামির বীজ নিন্দৈ দশনর পাস্তি। 

ঈষৎ হাস্ততে তাতে করি আছে কাস্তি ॥ 
রাতুল অধর শোভে পকবিষ্ব সম। 

নাস! তিল পুষ্পতো৷ অধিক নিরুপম ॥ 
মৃগীর চক্ষুক নিন্দৈ নয়ন ত্রিতয়। 

ক্রব যুগ অনঙ্গর ধনুক জিনয় !' ইত্যাদি । 


কিন্ত ইহা ত হুইল মায়ের স্থুল রূপ, বা প্রকট কূপ; মায়ের সুম্মকূপে মা কুণ্ডলিনী 
শক্তির্ূপে মুলাধার-চক্রে প্রতি জীবদেহে অবস্থান করেন। ভ্র-মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র 


হইল শিবধাম-- 


তাহার কণিকা মাঝে আছে সদাশিব ৷ 
সদানন্দ তব স্বামী জগতর জীব ॥ 


তুমি থাকা মূলাধার বাহিরে সুন্দরী । 
হর আছে তযু পতি অনঙ্গর অরি | 


তুমি কামাঁকুল হৈয়! রহিতে না পাঁরি। 
ঘনে ঘনে চেগ চোৱা ষেন বেশ্যানারী ॥ 





৮. অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ড 
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দুর্গম স্থানত আছে মোর পতি শিব। 

তান সঙ্গে নগৈল মরৈব মোর জীব 

এক মুন্র| শত ভাগ জিতো মূলাধাঁর । 

তার এভাগর সম করি কলেবর | 

সেহি রূপে স্বস্থমীর মধ্যে প্রবেশিয়া। 

ছয় পদ্ম সমে ছয় তমুক ভেদিয়া ॥ 

শী বেগে গৈয়া তুমি করি মহারঙ্। 

বৃহস্ত স্থলত পাঁইলে নিজ পতি সঙ্গ] 

বিরহ বহ্নিক নিবারিল তান সঙ্গে। 

ক্রীড়া করি পতি সমে ভৈল মহারজে ॥ 
কিন্ত মূলাধারস্থিতা কুগুলিনী শক্তি উধ্বগা হইয়া শিবসঙ্গে একবার মিলিত হইয়া সেইথাঁনেই 
অবস্থান করেন না; “মহাঁব্গ” আস্বাদ করিবার পৰে তিনি আবার নিয়নগা হইয়৷ নিজাবাঁসে 
ফিরিয়া আসেন ।-__ 

সেহি পথে আসি পূর্ব স্থান পাইল আর । 

মূলাঁধার বাহিরত ত্রিকোণ আঁকার ॥ 

আপুনাক ভুন্দদর সমান কবি] । 

- লঙ্জ। শ্রমে মের দিয়! থাকিল শুতিয়া | 
ইহ! ভম্ত্রসাধনার গভীর রহস্ত। কবির বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি শুধু পুথিগত 
বিদ্যার উপরে নির্ভর করিয়া এসকল বর্ণনা কবেন নাই ; তাঁহার নিজের এই সাধন-রহস্তে 
কিছু কিছু প্রবেশ ছিল। তনঙ্ত্র-সাধনাকেই তিনি কলিযুগের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া মনে 
করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন__ 


মোক্ষর সাধন আছে ষত কোনো কোনো খানে নানা মত 
হেন দেখি তুষ্ট নভৈল শদ্ভূর মন। 

কলিকাঁলে যত লোকচয় বহু শাস্ত্র চাইতে করি ভয়, 
অনৰ্থ করিব নাজাঁনি কোনে সাধনা ॥ 

ইহেতু স্বতন্ত্র তন্ত্র নাম যাত ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
তাকে পৃথিবীক আনিল! তোমার পতি । 

সেহি সে তোমার নিজ তন্ত্র তাতে আছে নান। যন্ত্রতন্ত্র 


তারে সে মন্ত্রক উদ্ধারে! তযু সম্প্রতি ॥ - 
| অসমীয়! লোক-সাহিত্যে নানাভাবে দেবীর উল্লেখ পাওয়া! যায় । লোক-সাহিত্যে 
" দেবী ‘আই’ (সংস্কৃত আত্বিকা) নামেই প্ৰসিদ্ধ৷ ৷ বাঙলায় আমরা যেমন বন্ধ স্থলে 
আদিদেবীব উল্লেখ পাই, অসমীয়া সাহিত্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই ‘আঁদি-গোসানী’ রূপে। 
অসমীয়া বারমাহী গীতে’ (বারমাসী গীত) স্থানে স্থানে আশ্বিন মাসে বলিদানসহ 


১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বৰ্ষ ৬৬ 


দেবীপূজার উল্লেখ পাঁই।* বিবাহ উপলক্ষ্যে ষে গান হয় তাহার নাম “বিয়া-নাম’। এই 
বিয়া-নামে হর-গৌরীর বিবাহের গান কিছু কিছু গাওয়া হয়। এইসব গানে হর-গৌরীকে 
অবলম্বন করিয়াই পল্লীর সমাঁজ-চিত্র এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছু গ্রাম্য স্থূল রসিকতাঁও দেখিতে 
পাই। একটি গানে দেখি, লক্ষ্মী-সরস্বতী ছুই ভগিনী হরের নিকট হইতে গৌরীর জন্ত 
অলংকার লইয়া আসিয়াছে, গৌরী ঘরের বাহিরে আসিয়া! সাদরে সেই অলংকার পরিতেছে । 
হরের ঘর হইতে অলংকার আনিয়াছে পিতলের বড় থালায় ভরিয়া-ভিতর হইতে বাহিরে 
আসিয়া গৌরী মাথা নত করিয়া সব গ্রহণ করিতেছে । 
লক্ষ্মী সরচতী দুই ভনী আহিছে 
হররে অলঙ্কার লৈ। 
ওলাই আহা গৌরী পিদ্ধাহি সাদরী 
মেনকার আগতে কৈ ! 
হররে ঘরবে অয়ে অলঙ্কারে 
আনিছে শরাই ভরাই। 
ভিতররে পরা ওলাই আহা গৌরী 
লোৱাহি মাথা দৌরণীই ॥১* 
একটি "গার'লীয়া গীতে’ (গ্রাম্য গীত) কোন্দল-পরায়ণ গ্রাম্য হর-পার্বতীর একটি 
চমৎকার ছবি ফুটিয়া উঠিয়া উঠিয়াছে। গানটির নাম ‘পগলা পার্বতীর গীত”; পার্বতী 
এখানে কৈলাসবাসিনী পার্বতী মনে করিবার কোনও কারণ নাই, পার্বতী এখানে স্বামীর 
সঙ্গে সমানে যুঝিবার একটি গ্রাম্য 'বধূ,_আর ‘পগল।’ বা পাগলা শিবাই এখানে যে-কোনও 
গোয়ার স্বামী । কোন্দলের ফলে পার্বতী গৃহ হইতে বাহির হুইয়া আসিয়াছে, ‘পগলা!’ 
শাসাইতেছে, পাইলেই কিলাইবে। সমস্ত গানে 'পগলা” ও 'পার্বতী”র উত্তর-প্রত্যুততর 
চলিতেছে । 'পগলা” বলিতেছে, ‘মায়ের ঘরে তুই যদি যাবি পার্বতী তবে পথে থাপ 
দিয়া ধরিব 
মারর ঘরলৈ যাবি তঞি পার্বতী 
্ বাটত খাপে দিয়ে ধরিম। 
পার্বতী বলিতেছে-__ 
বাটত খাপে দিয়ে ধর তঞি পগলা 
-হাঁবিত লরে মারি পরিম॥ 


৯. আহিনর মাঁহতে দেবীর অষ্টমী 
হাহ কাটে পাঠা কাটে পাঁর জাকে জাক। 
যতে আছে গ্রাণস্বামী তৈতে ভালে থাক ॥ 
-_অসমীয়! সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
১০. বিয়া-নাম, অসমীয়! সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
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‘বাটে খাপ দিয়া ধরিবে যদি পাগল! তবে জঙ্গলে দৌড়াইয়া ঢুকিব।” “পগলা”ও ত ছাড়িবার 
পাত্র নয়, সে বলিল 
হাবিত লরে মারি সোমা তঞি পার্বতী 
হাবিত জুয়ে দিয়ে ধরিম। 
‘জঙ্গলে দৌড়াইয়া যদি চুকিয়া পড়িদ পার্বতী, রিনি 
পার্বতীও অত সহজে ধরা পড়িবাঁর মেয়ে নয় ; সে বলিল 
হাবিত জুয়ে দিয়ে ধর তঞি পগলা 
ধোৱারে লগতে উড়িম ॥ 
88 আমি ' তবে ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িব।, 
গল!’ বলিল-- ও 
ধোরার লগতে .. উড় তঞি পার্বতী 
- হাকুটি জোরাঁয়ে ধরিম। 
“ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িস্‌ যদি তুই পার্বতী তবে আঁকশি জৌড়া দিয়া দিয়! ধরিব।” 
পার্বতী উত্তর করিল 
হাকুটি জোরায়ে ধর তঞি পগল! 
তোরে বড় বিলত পড়িম ॥ 
“আকশি জোড়া দিয়! দিয়া যদি ধরিস তুই পাগলা, তবে তোর বড় বিলে পড়িব। পগলা!’ 
বলিল, “বড় বিলে পড়িলে জাল বাইয়! ধরিব’ ; পার্বতী বলিল, ‘তবে শামুক হইব” ‘পগলা 
বলিল, ‘তবে তোকে পোড়াইয়া চুন করিয়া খাইব'। পার্বতী উত্তর করিল, “তবে তোর 
ছুই গাল পোড়াইব’। ‘পগলা’ বলিল,__“গাল পোঁড়াইলে তোকে তেল ঘষিয়া ঘুচাইব ৷” 
পার্বতী বঙ্গিল, ‘তবে আমি সবিষা জন্ম ধরিব। ‘তোকে তবে তেলীর ঘাঁনিতে ফেলিব’। 
“তবে খইল জন্ম ধরিব’। ‘তোকে তবে বাঁড়ির কোণে ফেলি । “আমি তবে বাড়ির 
কোণে বাড়ির বড় গাঁছ হইব । তখন 'পগলা” বলিল, “বাড়ির বড় গাঁছই যদি হৰি তুই 
পার্বতী তবে তোকে কাটিয়া নাও করিয়! বাহিব !' 
বাড়ির বড় গছ হুবি তঞি পার্বতী 
তোকে নাও কাটি বাম । 
গ্রাম্য পার্বতীও কিছু কম যায় না, সে উত্তর করিল 
মোকে নাও কাটি বাবি তঞি পগলা 
| মাঁঝতে বুরায়ে মাত্রিম ॥*> 
“‘আঁমাকে নাও কাটিয়া বাইবি যদি তুই পাগলা, মাৰে তোকে ডুবাইয়! মারিব’। 
এই গ্রারলীয়া গীতে’ব মধ্যে. “টৌকারী নাম’ মামে একটি গান দেখিতে পাই, সেখানে 
আবার খানিকটা সন্ধ্যাভাষায় বর্ণনা দেখিতে পাই ) লৌকিক বর্ণনার ফাকে ফাঁকেই আবার 
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কিছু কিছু সাধনার কথা। টোকারী হইল কাষ্টখণ্ডের সঙ্গে গুণা’ বা তাঁর বাঁধিয়া একরূপ 
বাগ্যন্্। কৈলাসের ষে গাঁছটিতে মেলিতেছে দুইটি পাঁতা-_-নীচে ছড়াইয়া পড়িতেছে 
শিকড়, সেই গাঁছই ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছেন মহাদেব--টোকারীর জন্ত ভাল কাঠ 
কোথায় পাওয়া যাক্স। ভাল কাঠ বাছিয়! মহাদেব যখন টোকারী সাজাইলেন তখন পার্বতী 
পথের মধ্যে আনিয়া দিলেন গুণা’ বা তার; এগুণ! চারিটি__ইড়া, পিঙ্গলা, সুযুয্না ও 
্ুযুয়ার মধ্যবর্তাঁ চিত্রা-__এই চারিটি নাঁড়ীই হইল চারিটি 'গুণা”। 


মহাদেউ গোসাঞ্জে টোকারী সাজিলে 
বাটে পাঁরেবতী গুণ । 

ইঙলা পিঙলা চিত্র স্ুযুন্ন। 
এই চারিগাছি গুণী ॥ 


কিন্ত ইহার পরই দেখিতেছি শিব পার্বতীকে ভাঁঙ দিতে বলিতেছেন, আঁটিয়া কলা 
খাইতে চাঁহিতেছেন-_-এই সব খাইয়া টোকাবী হাতে ভিক্ষায় ষাইবেন। আর ভিঙ্ষায় 
যাইয়াই বা কি হুইবে, বৃদ্ধ ভিখাঁরিকে কুকুরে কামড়ায়--বাঁলকে ঢিল ছোড়ে--ভিক্ষায় 
মেলে না খুদূও । 
ছাঙ্গর ভাজএ মুঠি নমাই আন পার্বতী 
আটিয়া কলেরে খাণ্ড। 
কৈলাসর টোকারী নমাই আন পার্বতী 
ভিথ] মাগিবলৈ যাওঁ ॥ 
দুখরে উপরি দুখ । 
কুকুরে কামোরে _ছবালে দলিয়াই 
ভিখাঁতো নিমিলে খু ॥ 
অসমীয়া লৌক-সংগীতের আর-একরূপ সংগীত হইল ‘আই নাম' বা “আইর নাম’। 
সাধারণভাবে দেবীই হইলেন “আই” দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে সঙ্গীত তাহাই ‘আই 
নাম’। সাধারণতঃ মেয়েরাই মিলিত ভাবে এই গান করিয়া থাকেন। আসামের এই 
“আই নামের মুখ্য লক্ষ্য হইলেন কিন্তু শীতল! দেবী ;' তিনিই ভবানী, ঈশানী, পার্বতী, 
ছুর্গী। গীনগুলি গীত হয়ও সাধারণতঃ শীতলার সম্মুখে । একদিক হইতে তথ্যটি অত্যন্ত 
কৌতুহলোদ্দীপক । আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, 'কাঁলিকা-পুরাণে যেভাবে কামরূপের মহিমা 
কীতিত হইতে দেখি তাহাতে মনে হয় গ্রস্থথানি এ অঞ্চলেই রচিত এবং কালিকাঁব উদ্ভব 
ন! হইলেও গ্রসিদ্ধি এই অঞ্চলেই ছিল ; কিন্ত গত পাঁচ শত বৎসরের অসমীয়া! সাহিত্য- 
সংস্কৃতির দ্বাবা এই অনুমান মোটেই সমধিত হয় না। কালী বা কাপিকার উল্লেখ একজন 
সাধারণ দেবীরূপে মন্ত্রেতন্ত্রে উল্লিখিত হইতে দেখিলেও,১* কাঁলী বা কাঁলিকাঁর প্রপিদ্ধি 


১২. তুলনীয় 
বান্ধিলা সাগরে নেদিলা উত্তর । তেখনে গৈলা কাঁলিকার ঘর | 
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আসাঁমে_এমন কি কামরূপ অঞ্চলেও কিছুই নাই। কালিকা-পুরাণের মধ্যে দেবীরূপে 
কালিকার ষে প্রীধান্ত তাহাই বা এ অঞ্চলে এক সময়ে অমন করিয়া গড়িয়া উঠিল কেন 
এবং পরবর্তী কালে তাঁহা একেবারে উবিয়াই বা গেল কেন তাহাব যথোপযুক্ত কারণ এখন 
পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। কামরূপ-কামাখ্যার প্রসঙ্গে কিছু কিছু কারণের উল্লেখ 
করিয়াছি বটে, কিন্তু এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তাহ! যথেষ্ট নহে। 
‘আই নামে' দেবীর সর্ব প্রকারের বর্ণনার মধ্যেই শীতলাকপিণীত্বের পরিচয় আছে। 
আঁই ভগবতী আই, তোমাব মান সুন্দর নাই । 
অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিক! এই কূপে ফুরা বেড়াই ॥ 
কিন্ত ইহার পরের পংক্তিতেই দেখি 
আই ভগবতী আই, বসন্তে বা বলাই । 
সেই আই-ই আবার নীলাচলের (নীলগিরি বা কামাঁখ্য! পাহাড়) কামাখ্যা, কৈলাসের দেবী । 
আই ভগবতী আই, তোমার নীলাচলে রতি। 
দুখানি চরণত প্রার্থনা করিছো! রক্ষা করা ভগবতি | 
আই ভগবতী আই, রাঁতিকে| করিলা দিন । 
এক হাতে লৈলা কৈলাসর'টোকারী আর হাঁতে লৈলা বীণ 1১ 
ব্রজগোঁপীরা কৃষ্ণলাঁভের জন্য কাত্যায়নী দেবীর পুজা করিয়াছেন; সেই উপাখ্যানের 
প্রভাবেই দেখিতে পাই, আইয়ের ভক্ত গোপীরা__আর আইয়ের সঙ্গে যুক্ত হরি-কথ!। 
আসন পারি দিয়া বহক মহামায়া 
থাকক হরিকথা শুনি । 
সকল গোঁপীয়ে একান্ত চিতেরে 
বোলা দুৰ্গতি নাঁশিনী ৷? * 
অন্ত একটি সুন্দর পদে দেখি 
আনতে বাঁহি আয়ে নমাই দিছে ভরি। 
গোপিনীয়ে তুতি করে চরণেতে ধরি ॥ 
আঁসনরে চউপাশে চম্পা নাগেশ্বর। 
মলমলি গোন্ধাই আছে আইরে বছা ঘর ॥ 
আঁসনরে চউপারে ফুলিছে টগর । 
আসনতে বহি আয়ে ভাঙ্গিছেঃজ্রগর ॥ 


কাঁলিকায়ে আছে ছুই শাখা পিদ্ধি। তেখনে কালিকাই পেলাইলেক বান্ধি ৷ 
বান্ধ পাই কালিকাই অচিন্ত চাই । কিমক বান্ধিলা আমাক পাই ইত্যাদি । 
" শপক্ষীরাজ মন্ত্র, অসমীয়া নাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
১৩. আইর নাম, এ 
১৪. আইর নাম, এ 
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আসনরে চউপাশে ফুলিছে কেতেকী । 
দাল ভাঙ্গি ফুল পারে হররে পার্বতী ১৭ 
আমর] জানি কালী, করালী, মনোজবা প্রভৃতি অগ্নির সপ্তজিহ্বা হইতে সপ্তদেবীর 
পরিকল্পনা জাগিয়াছে। ইহাবই প্রভাবে এই অসমীয়া লৌক-সংগীতগুলিতে বহু স্থানে 
দেখিতে পাওয়! যায়, “আইরে সাত ভনী'__আইরা দাঁত বোন। গানগুলির মধ্যে বসন্তের 
হাত হইতে ত্রাণ পাইবার করুণ আতিই অনেক স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত তাই প্রায় 
সর্বত্রই ‘দুখীয়!’ বলিয়| বধিত। একটি পদে আছে-_ 
"_ দুখীয়ার পুতলা . আয়ে তুলি দিলে, 
আইর মান ধরমী নাই । 
আই নাম শীতলা দুরীয়ার পুতলা 
দিধোৰা বুকু জুরাই ॥ 
আসামে বসন্তের প্রকোপ হইলেই ‘আই’ শীতলাকে কৈলাস হইতে আবাহন করিয়া 
নামাইয়া আনিতে হইবে; একটি “আই'-এর গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া সেখানে এক আসনে 
তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে--পরে তাঁহার নিকটে আভি-নিবেদন। কিন্ত এই 
ুখীয়ার 'পুতলাঁ"র জন্তই যে সর্বত্র আতি ফুটিয়াছে তাহা নহে, স্থানে স্থানে গভীর 
ভক্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
কি দিয়া পুজিম আই চরণ দুখাঁনি। 
তোমাক পুজিবর বস্তু নেদেখো গোসানী ॥ 
ফুল দি পূজিলে হেটেন ভোমোরাই চুমিলে । 
দুগ্ধ দি পূঞ্জিলে| হয় ভামুরীয়ে পিলে ॥ 
ধন দি পূজিলে! হয় আপোনাতে আছে। 
জল দি পূজিলো হয় বিতালিলে মাছে! 
অন্ন দি পূজিলে! হয় গরুরে খছিলে। 
বঙ্গ দি পূঞ্জিলো হয় মার দি সিজালে ॥ 
দেহ দি পৃজিলো হয় পাঁপে জর্জরিত । 
মন দি পূজিলে! হয় মনর নাই থিত ॥ 
* যেই বস্তু দি দিওঁ মাত সেই বস্তু চুবা। 
নাম দি পুজিম মাতৃ গোধূলি যে পুৱ! ১* 
ফুল দিয় পূজিলে হয়, কিন্তু ফুল ভোমরায় চুমিয়াছে ; দুধ দিয়া পুজিলে হয়, দুধ বাঁছুর পান 
করিয়াছে। ধন দিয়া পুজিলে হয়, ধন ত দেবীর নিজেরই আছে। জল দিয়! পূজিলে হয়, 


১৫. আইর নাম, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
১৬. আইব নাম, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
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জল নষ্ট করিয়াছে মাছে। অন্ন দিয়া পূজিলে হয়, কিন্তু অন্ন (ধান) ত গোরুদ্বার! মাঁড়ান 
হইয়াছে, বস্ত্র ত মাড় দিয়া অপবিত্র করা হইয়াছে; দেহ দিয়। পৃঞ্জিলে হয়, কিন্ত দেহ ত 
পাপে জর্জরিত। মন দিয়া পূজিলে হয়, মনের নাই স্থিতি। বাহিরের যে উপচারের 
কথাই ভাবা যায় সব উপচারই অপবিত্র--স্থতরাং শুধু মায়ের নাম দিয়াই মাকে সম্ধ্যা- 
সকালে পুজা করিতে হইবে । 
বাঙলা-আঁদাঁম অঞ্চলে একরূপ ঝাঁড়-সুঁকের তৃক্ৃতাক্‌ মন্ত্র আছে, ইহার একটা বিশেষ 

ভাষা আছে। বাঙলাদেশে এই-জাতীয় যে মন্ত্র-ছড়া আছে তাহা বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক 
ভাষার সহিত মিশ্রিত কতকগুলি আপাঁত-অর্থহীন মন্ত্র; কোথাও এগুলি সংস্কৃত অস্ত্রোন্ধত 
মন্ত্র কোথাও কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি। এই মন্ত্রগুলির মধ্যে কতকখুলিতে দেখি 
শিবের ঘবৌহাই__কতকগুজিতে শিব ও দেবী উভয়ের দোহাই--কতকগুলিতে শুধু দেবীর 
দোহাই। সাপের বিষ বা অন্ত কিছুর বিষ অথবা বিষাক্ত ঘা প্রভৃতি সম্বন্ধে যত তুক্তাক্‌ 
মন্ত্র সেখানে মনসা অথবা পদ্মবতী ব! বিষহরীর নিকট প্রার্থনা ও দোহাই-ই দেখিতে পাওয়া 
ষায়। কিন্তু অন্তান্য ক্ষেত্রে যেখানে দেবীর দোহাই সেখানে দেবী শিবানী, ভবানী. দুর্গা, ? 
চণ্তিকা। এই তুকৃতাকের ব্যাপারে কামকূপ-কাঁমাখার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া বাওলাদেশের 
এই-জাতীয় অনেক মন্ত্রেও কামর্ূপ-কামাখ্যর দোহাই দেখিতে পাই। ভূত-ঝাড়ার মন্ত্রে ত 
সর্বত্রই প্রায় কামাখ্যা। তা ছাড়া বাঙলাদেশের মেয়েদের, বিশেষ করিয়া কুলবধূগণকে 
যে-সব ভূতে ধরে তাহার! সাধারণতঃ কামাখ্যারই কোনও যোগিনী। কামরূপ এই 
তুক্তাকের দেশ বনিয়াই বহুদিনের প্রসিদ্ধি। কামর্ূপের একখানি নিজস্ব তন্ত্র আছে, 
কাম-রত্ব-তন্ত্,১* ইহা মুখ্যতঃ তৃকৃতাঁকেরই তন্ত্র। অসমীয়! ভাষায় বচিত এইক্মপ বিবিধ 
রকমের তুক্তাক্‌ ঝাঁড়-ফুকের মন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
দেবীর প্রভাবই ইহার ভিতরে সর্বাধিক । গৃহকম্পন মন্ত্রে দেখি - 

রজত পিতল আরু তাঁম কাঁস। 

খল খল দেবী তুলিয়া হাস ॥ 

যেবে স্থনিবি মায়ের দোহাই । 

হরণ বস্তক পেলাই দিবি তাই ॥!$৮ 


ফল ধরি ডাক পাঁরে পৌসিনী। 

ভূতুনী প্রেতনী পিসাঁচিনী বিড়ালি কিল কিল ধনি, 

আই বিড়াক বন্দি করো! দেবীর আজ্ঞাক মানি। ইত্যার্দি। 
'কিদলী-পত্র ঝারা’ মন্ত্রে দেখি, দুর্গার তলপে ঝারিলে পত্র ৷? “চিকনি ঝারা” মস্ত্রেত 


১৭. হেমচন্দ্র গোস্বামী-সম্পাদিত, অসমীয়া! সাহিত্যের চানেকি, ভূমিকা প্রথম খণ্ড, 
পৃ. 88-৫৫ 


১৮. অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম খণ্ড 


ত 


তাম্বুল ঝারা’ মন্তরে-- 
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দুর্গার তলপ এবং ভবানীব শপত | স্থত্র ঝারা’য় দেখি “হামাই ।দেবী’ নিজেই বীধিবার 
সুত্র কাটিয়া দেন এবং শেষে দেখি__ 

দেবীর চরণ চিন্তি বোহো| একমনে । 

এহি গাঁঠির উপরে ষি করিব যায়ে । 

. খাণ্ডা ধরি কাটিব তাক কালিকা চণ্ডী মায়। 

'সরিসা ঝার!’ মন্দে ‘দেবীকার বর’। “দিশ ধন্দি’ মন্ত্রে দেখি, ‘ওঁ নাভিকুগুলী দেবী 
ভবানীর সপত। মোর বচন চুহি দুর্গাদেবীর ভাক। ধন্বাটলি' মন্ত্রে মাটি দেবী 
আনিলা কাটি’ এবং ‘বাটলি হৈ গেল দেবীর পাকত’ । গঢ় মন্ত্রে দেখি, “মহাদেবী 
ছুর্গাদেবী পাতি আছে খেড়ি। “বিড়া বন্ধ” মন্ত্রে ‘মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্গার বর’ । 


হিন্দী ভাষার কথা 
শ্রীবিষ্ণপদ ভট্টাচার্য 


হাঁজার বছরের হিন্দী-সাহিত্য একাধিক ভাষাকে আশ্রয় কারয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 
দ্বাদশ শতকের চাঁরণ-কবি চন্দ, বরদাঈ হইতে শুরু করিয়! মধ্যযুগের কবীর-স্থর-তুলনী- 
কেশব-বিহারী এবং আধুনিক যুগের ভাবতেনু-পত্ত-নিরালা-প্রসাদ ও মৈথিলীশরণ গুপ্ত পর্যস্ত 
যে সাহিত্যধাঁরা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাঁহার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ভাষার সন্ধান 
পাওয়া! যায়- ব্রব্্ভাঁষা, অৱধী ও খড়ীবোলী। 

ইহ! ছাড়া উত্তব-ভারতের মধ্যদ্রেশের ভাষা বলিয়া প্রাচীন হিন্দীর উপর সন্নিহিত 
আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও এক-আধটু পড়িয়াছে। হিন্দী-সাহিত্যের প্রাচীন যুগে ব্রজ্ভাষা 
ও খড়ীবোলীর সহিত রাজ্জস্থানী ও পঞ্জাবীর কিছু কিছু মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া ষায়। 
ইহার মধ্যে রাজস্থানী মিশ্র ব্রজভাষ! সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত হুইয়! 
আছে। সাধারণতঃ ইহা ‘পিঙ্গল’ নামে পরিচিত 10১) হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগে 
পিঙ্গলের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এই সম্পর্কে ছু-চারিটি কথা বলা আবশ্তক | 

প্রাচীন রাজস্থানে সাহিত্যরচনার দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল- একটি ডিঙ্গল, অপরটি 
পিঙ্গল। মারবাড়ী-মেবাড়ী, মেরাতী-অহীরবাটা, মালবী-জয়পুরী, টুটাঁড়ী-বাগড়ী প্রভৃতি 
বাজস্থানী উপভাষাগুলিব মধ্যে মারৱাড়ী ব1 পশ্চিমা রাজস্থানীর সাহিত্যিক রূপকেই 
বলা হয় ডিঙ্গল।(২) দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে ডিঙ্গল এবং উত্তর-পূর্ব রাজস্থানে পিঙ্গল 
ভাষায় সাহিত্যচৰ্চা হইত। ডিঙ্গলে রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে “ঢোলা-মার রা দৌহা” এবং 
"বেলি ক্রিসন রুন্সীণী রী” বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । কিন্তু প্রশ্ন এই, হিন্দী-সাহিত্যের 
ইতিহাসে এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। কোনো কোনো স্থানে 
এইরূপ মন্তব্য কর! হইয়াছে যে, হিন্দী ভাষ! ও সাহিত্য বলিতে অপল্রংশ, ব্রজভাষা, অবধী, 
"পিঙ্গল, মৈথিলী প্রভৃতির সহিত ডিঙ্গল বা রাজস্থানী লাহিত্যকেও বুঝায় (৩) কিন্তু হিন্দী 
সাহিত্যের ইতিহাসে ডিঙ্গল Mia alse Ma oe Bhs 
কাব্যের আলে।চনা একই কথা । 

তত হাতা 


১. হিন্দী সাহিত্যকোঁশ, ১৯৫৮ 
২. ধাকছনিী ভাৱ৷ Su GEE পৃ ২০ 
হিন্দীভাষাকা ৱিকাস (১৯৫০), শ্যামসুন্দর দাস । পৃ ৫১ 
৩. হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৪, রামকুমার 
বর্মী। পৃ ৩৩ 
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বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই ছুই ভাষার পার্থক্য এই যে, ডিঙ্গল বিশুদ্ধ বাজস্থানী ভাষ! 
এবং পিজল একটি মিশ্রভীষ1 10৪) ইহাতে ব্রজভাষ! ও রাজস্থানী দুয়েরই বিশেষত্ব আছে। 
পিজলে এই ছুই ভাষার আপেক্ষিক পরিমাণ সম্পর্কে বিশেষ কোনে। নিয়ম ছিল না । 
লেখকের অভিরুচি অনুযায়ী ইহার তারতম্য ঘটিত। 

হিন্দী সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য বলিয়া! পরিচিত “পূর্থীরাজ রাঁসোম্র (দ্বাদশ শতাব্দী ) 
ভাষা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না আশা করি। “পূর্থীরাজ রাঁসো” 
বর্তমানে যে আঁকাঁবে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট 
নিয়ম-পিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া প্রায় অসম্ভব কার্য ।(৫) এই গ্রন্থের ভাষ! পরীক্ষা করিলে 
দেখা যায় যে, ইহাতে অপত্রংশ, রাজস্থানী, গুজরাতী, পপ্তাবী ও ব্রজ্জভাষা_এই কয়টির 
এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কেবল “পূর্থীরাঁজ রাসো”তেই নয়, এই যুগের অন্থান্ত 
অঙ্থরূপ রচনাতেও:৬) ভাষাগত মিশ্রণ ও পরিবর্তন ঘটিয়াছে প্রচুর পরিমাণে । শত শত 
বছর ধরিয়া চারণ কবির রচনা লোকের মুখে মুখে ফিরিলে ভাষার আদি রূপ কিছুতেই 
রক্ষিত হয় না। “পৃথীরাজ রাসো”তেও হয় নাই। কিন্তু রাজস্থানের জনশ্রুতি-. অনুযায়ী 
এই গ্রন্থ পিঙ্গল ভাষায় রচিত। ইহাতে রাজ্স্থানী ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন “রা” কোথাও 
পাওয়৷ যায় না। যুদ্ধপ্রধান কাব্য বলিয়া রাসৌর ভাষায় কিছু কিছু ডিল রূপের আভাস 
পাওয়া গেলেও ইহার ভাষা রাজস্থানী হইতে পৃথক 1৭) লক্ষ্য করিবার বিষয়, রাজস্থানী 
পণ্ডিত শ্রীমৌতীলাল মেনারিয়ার “রাঁজস্থানী ভাষ! ওঁর সাহিত্য” গ্রন্থে পৃথীরাজ রাসে| এবং 
অনুরূপ রচনা সম্পর্কে আলোচনা কর] হয় নাই.। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যেরই 
অন্তৰ্গত । 


৪. ডিঙ্রল ও পিঙ্গল সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত দেওয়া হইল । 

(ক) রাজপুতানার ভাট ও চাঁরণগণ সাহিত্যিক অপভ্রংশকে উত্বরকালে পিঙ্গল 
নামে অভিহিত করিতেন 1-_-ভাঁরতের ভাষা ও ভাষা-সমস্তা (১৩৫ Sn), 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । পৃ ৪৬ 

(খ) কাব্যের ভাষ! হওয়ার জন্য রাজস্থানে ব্রজভাষার নাম হইল পিঙ্গল । 
_ ব্রজভাঁষা ব্যাকরণ ( ১৯৩৭) ধীরেন্দ্র বর্মী। পৃ ১০ 

(গ) রাজস্থানে নাগর অপভ্রংশ প্রভাবিত হিম্দীর সাহিত্যিক ভাঁষার নাম ডিঙ্রল 
এবং মধ্যদেশের ভাষার নাম পিঙ্গল অর্থাৎ ব্রজ্জভাষা।__হিন্দী সাহিত্যকা 
আলোচনাত্মক ইতিহাস (১৯৫৪), রামকুমার বর্মা। পৃ ১৩৯। বর্মার 
গ্রন্থে ডিঙ্গল সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়্াছে। 

৫. চন্দ বরদায়ী উর উনকা কাব্য (১৯৫২), বিপিনবিহাঁরী ত্রিবেদী । পৃ ২৮৭ 
৬. খুমীন রাঁসো, হমীর রাঁসো, বীসলদের রাসো ইত্যাদি! . 
৭. সংক্ষিপ্ধ পৃদবীরাজ রাঁসো (১৯৫২), হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও নামৱর সিংহ 


' সম্পাদিত। 


সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষার কথা 
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ভারতের অন্যান্ প্রাদেশিক সাহিত্যের স্তায় একটি বিশেষ ভৌগোলিক, অঞ্চলের বিশেষ 
একটি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার ফলে প্রাচীন ও মধ্য যুগের হিন্দী সাহিত্যে ভাষাগত 
বৈচিত্র্য ও জটিলতা সর্বাপেক্ষা অধিক । এই ভাষাগত অনৈক্য কেবল কালের ব্যবধাঁনের 
অন্যই নহে, স্থানের ব্যবধানের জন্তও বটে। চন্দ বরদ্বাই এবং অমীর খুসরো-র মধ্যে কালগত 
ব্যবধান ৭০ বৎসরের বেশি নয়, কিন্তু ভাষার পার্থক্য অনেক বেশি। স্থরদ্বাস এবং মজিক 
মুহম্মদ জায়সী ছিলেন সমসাময়িক কবি, কিন্তু তাহাদের ভাষা স্বতন্ত্র । স্রদাঁপের রচনা 
ব্রজভাষায়, আঁর জীয়সী লিখিয়াছেন অবধী-তে | বস্ততঃ হিন্দী সাহিত্যের কবিগণের 
আঞ্চলিক ব্যবধান খুবই বেশি। তাহাদের কেহ কনৌজের ( জগনিক ); কেহ বা দিল্লীর 
( অমীর খুসরো )) কেহ রাজস্থানের (.নরপতি নাজ্হ ); কেহ বা কাশীর ( কবীর দাস) 
কেহ লাহোরের (গুরু 'নানক); কেহ বা অধৌধ্যার (তুলসীদাঁস )) কেহ বৃন্দাবনের 
(স্থরদাস ); কেহ বা মিধিলার ( বিদ্তাপতি )। 

অবশ্য সাহিত্য রচনার অন্ত একটি নির্দিষ্ট ভাষার প্রচলন থাকিলে স্থানগত ব্যবধানে 
কিছু আসে যায় না! যেমন আধুনিক যুগের সমস্ত হিন্দী লেখক পর্বত্রই একটিমাত্র শিষ্ট 
ভাষাকে অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মান্বাল! দিল্লী আঁগরা কাঁনপুর এলাহাঁবাদ বাঁরাপসী 
পাটনা কলিকাঁতার হিন্দী রচনায় ভাষাগত বৈষম্য কিছু নাই। রচনা-শৈলীর পার্থক্য 
অবশ্যই আছে, কিন্তু তাঁহা ভাষার অনৈক্য নহে। 

প্রাচীন ' যুগের হিন্দীসাহিত্যে ব্রজভাষা কতকট! শিষ্টভাষারূপে গৃহীত হইলেও উহা! 
কখনই আধুনিক খড়ীবোলীর ন্যায় ব্যাপক রূপ লাভ করে নাই। সেই কারণে প্রাচীন 
হিন্দী সাহিত্যে ভাষাগত অনৈক্য বেশি। খুসরো খড়ীবোলীতে লিখিয়াছেন তো চন্দ 
বরদাই লিখিয়াছেন পিজলে ; সুরদ্বাস ব্রজতাঁষার কবি তো তুলসীদাস অৱধীর। আধুনিক 
কাজে এই জটিলতা নাঁই। বর্তমানে কুমাউনের পত্ত-ইলাচন্দ জোশী হইতে মিথিলার 
বামধাঁবী সিংহ দিনকর পর্যন্ত সকলেই এক খড়ীবোলীতে সাহিত্য রচনা করেন। 

প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যস্ত পিঙ্গল; ব্রজ্রভাঁষা, অরধী ও খড়ীবোলীতে রচিত 
সাহিত্য হিন্দীসাহিত্য নামে পরিচিত। উত্তর-তাঁরতের যে বিশ্বীর্ণ অঞ্চলকে হিন্দীভাষা” 
ও সাহিত্যের অধিকারভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়, সেই সমস্ত ভূমিথণ্ডের বিভিন্ন উপভাঁষাও 
হিন্দী ভাষার অন্তভূক্তি। স্থৃতরাৎ ভাষাশাস্্র অঙ্যায়ী হিন্দী বিশেষ কোনো ভাষাকে না 
বুঝাইয়া ভাষা-সমষ্টির নামরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে 1৮) 

গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁহার Linguistic Survey of 172£% গ্রস্থে(৯) হিন্দীকে গ্রবানতঃ 
দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন- পূর্বা হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দী 10১০) আজ পর্যস্ত ভাষা- 


৮. হিন্দী ভাষাক! ইতিহাস ( ২য় সং, ১৯৪০ ), ধীরেন্ত্র বর্মা, পৃ ৫৭-৫৮ 

2. Vol. 1, Pt. 15 6,158. 

১০. আলোচ্য ক্ষেত্রে পূরবী হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনার 
সুযোগ নাই। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। পশ্চিমা হিন্দীতে ঘোড়া, সী 
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২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


শাস্ত্রের আলোচনায় মোটামুটি এই বিভাগই গৃহীত হইয়! আঁসিতেছে। পশ্চিমা হিন্দী 
বলিতে খড়ীবোলী(১১), বাঁংগক্ষ, ব্রজভাষা, কনৌজী এবং বুন্দেলী--এই পাঁচটি ভাষাকে 
বুঝাইয়৷ থাকে । অবধী, বঘেলী ও ছত্বীসগড়ী--ইছারা হইল পূর্বা ছিন্দী। এঁতিহাঁপিক 
দৃষ্টিতে পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে শৌরসেনী অপত্রংশ হইতে এবং ' 
অর্ধমাগধী অপভ্রংশ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে পূর্বা হিন্দীর উপভাষাসমূহ। উত্তরে 
হিমালয়ের তরাঁই হইতে দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পঞ্ধাবের সরহিন্দ হইতে পূর্বে 
কানপুর পর্যন্ত পশ্চিমা হিন্দীর ক্ষেত্র (১২) পশ্চিমে লখনউ-কানপুর হইতে আরস্ত করিয়া 
পূর্বে জৌনপুর-মির্জাপুর পর্যস্ত পূর্বা হিন্দীর ক্ষেত্র গ্রসারিত। পূর্বে-পশ্চিমে ইহার বিস্তার 
মাত্র আড়াই শ’ মাইল। কিন্তু উত্তরে নেপাল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের 
বস্তার পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৭৫০ মাইল (১৩) 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে, উপরে হিন্দীর যে আটটি উপভাষার কথা বলা হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে ভোজপুবীর উল্লেখ নাই | গ্রিয়ারসন সাহেব ভোজপুরীকে হিন্দীর পরিবর্তে 
বিহারী ভাঁষার অস্তভূ্ত করিয়াছেন 1(১৪) বাংলা, ওড়িয়া ও অসমীয়ার ন্তায় বিহারী 


ইত্যাদি শব্দ বহু বচনে ঘোড়ে, সখিয়। ইত্যাদি কূপ প্রাপ্ত হয়। পূর্বা হিন্দীতে এইরূপ 
কোন পরিবর্তন ঘটে না। এ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। পূর্বা হিন্দী অঞ্চলের 
এক কবি গিয়াছেন দিল্লী । তাঁহার একটু অহস্কারই ছিল যে, পশ্চিমা হিন্দীতে তিনি 
জবান দা” ( ভাষাবিৎ ) হইয়া উঠিয়াছেন। বাজারে গিয়া এক শাকওয়ালীকে জিজ্ঞাস! 
কবিলেন-_মূলো কী দরে দেবে--মূলী কৈসে দোগী ? 

শাকওয়ালী বলিল-_একটা মূলোর দাম আর কী বলব_-এক মূলী কাক্যা দাঁম 
বতাউ? 

কবি বললেন-__একটা নয়, আরও নেব-_এক হী নহী, শব লুঙ্গা। 

তখন শাঁকওয়ালী বলিল--তাঁহলে বলুন “মূলোগুলি'__তো ফির যুজিয়ণ কহিয়ে।_ 
“রামচন্দ্র শুরু লিখিত “বুদ্ধ চরিত” গ্রন্থের কাব্যভাঁষ! ( পৃঃ ২০ ) হইতে গৃহীত ৷ 

১১. গ্রিয়াবসন সাহেব তাহার গ্রন্থে খড়ীবোলীর পরিবর্তে চ150030801 কথাটির 
প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দী ভাঁষাশাস্ত্রের আলোচনায় ও হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস 
গ্রস্থাদিতে হিন্দুস্তানীর পরিবর্তে থড়ীবোলী কথাটরিরই বেশি ব্যবহার দেখা যায় । 

১২. হিন্দী ভাষাকা বিকাস (১৯৫০ ), শ্যামস্বন্দব দাস। পৃ ১৯ 

Western Hindi covers the country between Sarhind in the Panjab 
and Allahabad in the united provinces. This almost exactly corres- 


ponds to the Madhyadesa or midland as the true home of the Indo 
Aryan people. L.S. 1. Vol 1, Pt. 1, Dp. 162. - 


১৩. Linguistic Survey of Indic, Vol. 1, Pt. 1, p. 158. 
১৪, ও DD. 145. 





সংখ্য! ১ হিন্দী ভাষার কথা ২৩৬ 
ভাঁষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে মাগধী অপভ্রংশ হইতে। স্থতরাং উৎপত্তির দিক হইতে 
বিচার করিলে মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী - বিহারের এই তিনটি ভাষাকে একই শ্রেণীভুক্ত 
করিতে হয়। কিন্ত ইহাদের মধ্যে মৈথিলী ও মগহী যেমন পরস্পরের' নিকটসম্পর্কস্থজে 
আবদ্ধ, ভোজপুরী সেক্স নহে। কোনে! কোনে! ভাষাঁবিজ্ঞানী ভোজপুরীকে মৈথিলী 
মগহী হইতে অনেকাংশে পৃথক বলিয়া যনে করেন (১৫) বিহারের নিজস্ব ভাষা মৈথিলী- 
মগহী হইতে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বলিয়া এবং পূর্বা হিন্দীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলিয়া 
ভোঁজপুবী ভাঁষাকেও হিন্দীর অন্ততম উপভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে 16১৬) 

এইরূপে হিন্দীর উপভাঁষার সংখ্যা দাড়াইল নয়টি-শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত 
খড়ীবোলী, বাগ, ব্রজভাষা, কনৌজী ও বুনেলী ; অর্ধমাগধী হইতে উদ্ভূত অবধী. 
বঘেলী ও ছত্ীসগড়ী ; পশ্চিমা মাগধী হইতে উদ্ভূত ভোঙ্পুরী । 

সংক্ষেপে উল্লিখিত উপভাঁষাসমূহের আলোচনা করা ষাইতেছে। 

১। খড়ীবোলী-_হিন্দীর যে উপভাঁষাঁটি বর্তমানে শিষ্টভাঁষারূপে সর্বত্র ব্যবস্ধত 
হইতেছে, তাহারই নাম খড়ীবোলী। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগে হিন্দী বলিতে সাধারণতঃ 
এই খড়ীবোলীকেই বুঝায় । এই ভাষাকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া 
হুইয়াছে। অথচ মূলে ইহ! একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের কথ্যভাঁষা মাত্র । প্রাচীনকালে যাহাঁকে 
কুরুজনপদ বল! হইত, খড়ীবোলী সেই দিল্লী-মেরঠ ( মীরাট ) অঞ্চলের নিজস্ব ভাষ! (১৭) . 
হিন্দী-জগতের সর্বত্র শিক্ষা-দীক্ষা, পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যের ভাযারূপে গৃহীত হইলেও 
এবং শহর অঞ্চলে শিক্ষিত শ্রেণীর কথোপকথনের ভাঁষারূপে স্বীকৃত হইলেও খড়ীবোলী 
পল্লীগ্রামের জনসাধারণের ভাষারূপে ব্যবহৃত হয় মাঁত্র চারিটি জিলায়--মেবঠ ( মীরাট ), 
মুজফ ফরনগর, সাহারানপুর ও দেরাদুন (১৮) এই অঞ্চলের উত্তরে পাহাড়ী ভাষা, দক্ষিণে 
সুপ্রসিদ্ধ ব্রজভূষি, পূর্বে রুহেলখণ্ড হইতে কনৌজীর স্থচন! এবং পশ্চিমে আম্বালা পৌছিলেই 
পঞ্জাবীর ক্ষেত্র (১৯) 

২। বাংগরূ_খড়ীবোলীর সংলয় পঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সাধারণ নাম হরিয়ান। 
বা বাংগর (২০) এই কারণে এই অঞ্চলের কথ্যভাষা সাধারণতঃ বাংগন্ধ বা হুরিয়ানী 
নামে পরিচিত। পাঁণীপথ, কুরুক্ষেত্র, কার্ণাল, রোহতক, হিসার প্রভৃতি অঞ্চল বাংগর 

১৫, A History of Maithili Literature, Vol. I, Jaykanta Misra, 
P. 95. 

১৬. হিন্দী ভাষা! ওর লিপি ( ১৯৪৯ ), ধীরেন্দ্র বর্মা। পৃ ৪৭ 

১৭. খড়ীবোলীক! আন্দোলন (১৯৫৬ ), সিতিকণ্ঠ মিশ্র । পৃ ২ 

১৮. আজ কী সমস্তাএ (১৯৪৫ ), রাহুল সাংকৃত্যায়ন । পৃ ৩৯ 

১৯. হিন্দী ভাষাকে বিকাঁস (১৯৫০ ), স্টামসুন্দর দাস । পৃ ১৪-২০ 

২০. হুরিয়ানা=হরি অর্থাৎ কৃষ্ণের স্থান বা অয়ন অর্থাৎ গমনাগমনের পথ | বাংগর 
কথাটির তাৎপর্য উচ্চ শুদ্ধভূমি, High dry tract. 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রা 


উপভাঁষার অন্তর্গত। এই অঞ্চলে জাঁটর! সংখ্যায় অধিক বলিয়া এই ভাষ! জাট, নামেও 
পরিচিত । 

৩। ব্রজ্জভাষা__অনাধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রধান ভাষা হইল ব্রজভাষা। ধামিক 
দৃষ্টিতে ব্রজমগ্ডল বলিতে মুর! জিলাঁকে বুঝাইলেও এই ব্রজমগ্ডলের ভাষা মথুরার চারিদিকে 
দূরবর্তী অঞ্চলে প্রসাঁরিত। আঁধুনিক যুগে বিশ্তদ্ধ ব্রজভাষাব কেন্দ্র হইতেছে মথুরা, 
আগরা, আঁলীগড়, ভরতপুর :ও ধোৌলপুব 1(২১) ব্রজভাঁষার উত্তরে খভীবোলী, পূর্বে 
কনৌজী, দক্ষিণে বুন্দেলী এবং পশ্চিমে রাজস্থানের মেবাতী-জয়পুরী ভাষা! প্রচলিত । 

৪। কনৌজী- প্রাচীন কনৌজ বা পঞ্চাল রাজ্যের ভাষা বলিয়া ইহাকে বলা হয় 
কনৌন্দী বা পঞ্চালী। কনৌজীর পূর্বে অরধী ও পশ্চিমে ব্রজভাষা প্রচলিত। উত্তরে 
শাহাঁজানপুর এবং দক্ষিণে কাঁনপুব পর্যন্ত কনৌজী ভাষার ক্ষেত্র। ইহার মুখ্য কেন্দ্র 
বেরেলী ও ফরাক্কাবাদ ( ফরু খাবাদ )। 

৫। বুল্দেন্সী_ বুন্দেলখণ্ডে প্রচলিত ভাষার নাম বুন্দেলখণ্ডী বা সংক্ষেপে বুন্দেলী। 
ঝাসী, হমীরপুর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, সাগর, বৃসিংহপুর প্রভৃতি অঞ্চল বুন্দেলথণ্ড নামে 
পরিচিত। হিন্দী-সাহিত্যের মধ্য যুগে বুন্দেলখণ্ডে প্রচুর সাহিত্য রচিত হইয়াছে, কিন্ত 
তাহা প্রায় সমস্তই ব্ৰজভাষায় রচিত। অবশ্য তাঁহাদের রচনায় বুন্দেলীর যথেষ্ট প্রভাব 
আছে। মহোবা-কালিপ্তর বুন্দেলথণ্ডে অবস্থিত । স্থতরাং মনে হয়, প্রাচীন হিন্দী 
সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য আল্হাগীত মহোবার কবি জগনিকের কণ্ঠে প্রথমে 
বুন্দেলীতেই রচিত হয়।(২২) 

৬। অবধী--পূর্বা হিন্দীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাষ! হইল অবধী। ভারতবর্ষে 
উত্তরাখণ্ডের একটি প্রধান অংশের ' নাম অযোধ্যা বা অবধ। গোস্বামী তুলসীদাসের 
রামচরিতমানসে অযোধ্যা বুঝাইতে অৱধ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া! যাঁয়-বন্দৌ অৱধপুরী 
অতি পাবন’ । অৱধীর পূর্বে ভোজপুরী, পশ্চিমে কনৌজী ও বুন্দেলী এবং দক্ষিণে বঘেলী 
প্রচলিত । লখনউ, বায় বেরেলী, সীতাপুর, ফৈজাবাদ, প্রতাবগড় প্রভৃতি 'স্থান অরধী 
ভাষার অস্তর্গত।(২৩) 

৭। বঘেলী মধ্যপ্রদদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (জবলপুর, মাও লা প্রভৃতি জিল! ) 
বঘেলথণ্ড নামে পরিচিত । ইহার ভাষা বঘেলী। বঘেলীর মুখ্য কেন্দ্র বীরাঁ। বুন্দেলধপ্ডের 
প্রাচীন কবিরা! যেমন ব্রজ্রভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তেমনি বঘেলখণ্ডে সাহিত্য 
রচিত হইয়াছে অবধী ভাষায় । 

৮। ছত্তীসগ্ড়ী-_মধ্যপ্রদেশের রায়পুর-বিলাসপুর অঞ্চল সাধারণতঃ ছভীসগড় নামে 
পরিচিত বলিয়| এখানকার ভাষার নাম হইয়াছে ছত্তীসগড়ী। অৱধীর দক্ষিণে বঘেলী 


২১. ব্রজভাষা ব্যাকরণ ( ১৯৩৭ ), ধীরেন্ত্র বর্মা। পৃ ১৩ 
২২. হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস-__রামকুমার বর্মী| পৃ ৩৬ 
হত, Evolution of wadhst (1938), Baburam Saksena. 


সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষার কথা 
এবং বঘেলীর্‌ দক্ষিণে ছত্বীসগড়ী প্রচলিত। ছত্বীসগড়ী হিন্দীর উপর একদিকে মাঁরাঁঠী ও 
অন্তর্দিকে ওড়িয়। ভাষার কিছুটা প্রভাব পড়িয়াছে। 

»। তোজপুরী-বিহারের শাহাবাদ জেলার একটি ছোট পরগণা তোজপুব হইতে 
ভোঁজপুরী নামের উদ্ভব (২৪) অধিবাসী ও ভাষা ছুই অর্থেই ভোজপুরী বা ভোজদুরিয়া 
প্রচলিত। ভোজ্রপুবী ভাষাব ক্ষেত্র খুবই বিস্ৃত। ইহা পশ্চিম বিহারের শাহাঁবাদ, 
চম্পারন, সারন প্রভৃতি জেল! হইতে উত্তব প্রদেশের বাঁলিয়া-গাঁজীপুর-গোব্ধপুর-বাঁরণসী- 
মির্জীপুর-জৌনপুর পর্যন্ত প্রসাবিত। কাশী যদিও বহুকাল যাবৎ হিন্দী সাহিত্যের একটি 
মুখ্য কেন, তথাপি এই অঞ্চলের ভাষা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে খুবই কম। এই অঞ্চলের 
প্রাচীন কবিরা লিখিতেন ব্রজভাঁষা ও অৱধীতে এবং আধুনিক কবিরা বচন! কবেন 
খড়ীবোলী .হিন্দীতে। কাশীর সাধক কবি কবীবদাঁসের রচনায় অন্ঠান্ত ভাষার সঙ্গে 
ভোজপুরীর কিছু মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 

উপরে ঘে নয়টি উপভাষার কথা বলা হইল, উহীব মধ্যে চারটি উপভাঁষা মুখ্য বলিয়া 
গণ্য হয়_খড়ীবোলী, ত্রজ্ঞভাঁষা, অৱধী ও ভোক্জপুবী। বাকী পাঁচটিব মধ্যে বাংগর 
খড়ীবোলীরই প্রকারভেদ মাত্র। ইহাকে কোনো স্বতন্ত্র উপভাষারূপে গণ্য না করিয়া 
খড়ীবোলীরই একটি উপরূপ বলিয়! মনে করা উচিত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে 
পঞ্জাবী ও রাজস্থানীব মিশ্রণ পাওয়া ষাঁয়1(২৫) কনৌজী ও বুন্দেলী ব্রজভাষাঁর সহিত 
নিকট সম্পর্কস্থত্রে আবদ্ধ (২৬) বস্তুত: ইহারা একই ভাষার তিনটি শাঁখ! বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে। বুন্দেলীকে যেমন বল! যায় দক্ষিণী ব্রক্গতাঁষা, তেমনি কনৌজীকে বল! 
যাইতে পারে পূরবী ব্রজভাষা (২৭) ব্রজ ও বুন্দেলীর যেরূপ সম্পর্ক, অৱধী ও বঘেলী সেইরূপ 
কাছাকাছি দুইটি ভাষা । ইহাদের পার্থক্য খুবই সামান্ত। বঘেলীকে অরধীর দক্ষিণী ুপ 
' বলা যাঁইতে পারে |(২৮) মারাঠী ও ওড়িয়ার সন্লিহিত বলিয়া ছভীসগড়ী কিছুটা ব্রিকৃত 
হইলেও উহাঁকে অবধীরই একটি বিশিষ্ট কল্প বলিয়া গণ্য করা হয় (২৯) বাংগক্, কনৌজী, 


২৪. ভোঁজপুরী ভাষা ওর সাহিত্য ( ১৯৫৪ ): উদ্বয়নারায়ণ তিবাঁবী। পৃ.৪ 

২৫. হিন্দী ভাষা ওর লিপি, ধীবেন্দ্র বর্মী। পৃ ৪৭-৪৮ 

২৬. These three dialects Brajabhasha, Kanauji and Bundeli are 
all closely conected with each other. 1- 3-4- ০1. [১ 2৮ 120 163. 

২৭. ব্রজ্ভাষা ( ১৯৪৫ ), ধীরেন্দ্র বৰ্মা । পৃ 

২৮, Bagheli differs so little from Awadhi that, wereit not ই 
ly recognized as a separate speech, I should be inclined to class it as a 
form of that dialect. 15 8. [5 Vol. IL, Pt. I, p. 158. 

২৯ 'The three dialects of Eastern Hindi closely resemble each 
other. L.S.IL, Vol.VipD.l. | 
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বুন্দেলী বঘেলী, ও ছত্বীসগড়ী_-এই পাঁচটি উপভাঁষার যেমন কোনো শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, 
তেমনি সাহিভ্য-রচনার দিক হইতেও এইগুলি একপ্রকাঁব নগণ্য । 

উপভাষা হিসাবে ভোঁজপুবী প্রবল ও স্বতন্ত্র হইলেও ইহাতে পাহিত্যিক রচন! বিশেষ 
কিছু নাই। ভোঁজপুরী একটি সামরিক জাতির ভাঁষা। ভারতীয় সৈম্তবিভাগ এক সময়ে 
ইহাদের দ্বারাই পুষ্ট হইত এবং সিপাহীবিদ্রোহে ইহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করে। 
ইহার! বলবিক্রম ও যুদ্ধবিগ্রহেব যেরূপ অনুরাগী, পাণ্ডিত্য ও শিল্পকলার সেরূপ নহে। 
ভোজ্পুরীতে উন্নত সাহিত্য রচিত না হওয়ার আর একটি কারণ বোধ করি এই যে, 
ভোজপুরীবা জায়সী ও তুলসীদাসের অৱধীকে নিজেদের সাহিত্যিক ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া 
ভোজপুরীতে স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনার আবশ্যকতা বোধ করে নাই (৩০) 

হিন্দীর নয়টি উপভাষার মধ্যে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্যমাত্র তিনটি--খড়ীবোলী 
ব্রজভাষা ও অবধী। ইহার সঙ্গে যুক্ত করা যায় প্রাচীন হিন্দী দাহিত্যের প্রধান 
ভাষ! পিঙ্গল। 

আপাতদৃষ্টিতে ইহ! বিস্ময়কর মনে হইতে পারে যে, হিন্দী সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে 
অৱধী, খড়ীবোলী এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাযার পরিবর্তে পিন্ল অর্থাৎ রাজস্থানীমিশ্র ব্রজভাষ! 
প্রাধান্ত লাভ করিল কেন। হিন্দী ভাষ! ও সাহত্যের উত্তবকালে পশ্চিম-ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে । দশম শতাব্দীর 
শেষভাগে গজনীর অধিপতি স্থলতান মামুদের রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল পারস্য হইতে 
সিন্ধুনদ পর্যস্ত। একাদশ শতাঁবীব প্রথম দ্বিকে ভাবতবর্ষে মামুদের লুঠন আস্ত হয়। 
এই সময়ে উত্তর-ভাঁবতে রাজপুত রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠাই সর্বাপেক্ষা বেশি । উল্লেখযোগ্য 
রাজপুত বংশের মধ্যে দিলী-আজমীরে চৌহান বংশ, কনৌজে রাঠোর বংশ এবং মহোবা- 
কালিঞরে চন্দেল বংশ । মোট কথা হিন্দীভাষা ও হিন্দীসাহিত্যের পত্বনকাঁলে উত্তর 
ভারতের ইতিহাসে রাজস্থান ও রাজপুতগণেরই প্রাধান্ত। প্রারস্ভিক যুগের সাহিত্যের 
যতটুকু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ রচিত হইয়াছে রাজপুতানায়। এদিকে 
তথন শৌরসেনী অপত্রংশের খোলস হইতে ব্রজ্জভাষাপ্রমুখ পশ্চিমা হিন্দীর জন্ম হইতেছে 
মাত্র। আবার রাজস্থানের ভাঁষাগুলিও একপ্রকার মধ্যদেশের প্রাচীন ভাষার বিকসিত 
রূপ ।(৩১) স্ততরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, সেই যুগের চাঁরণ-কবিদের রচনায় পাহিত্যিক 
অপন্রংশ, ব্রজ্তভাঁষা ও রাজস্থানীর মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই মিশ্র ভাষার নামই পিঙ্গল এবং 
ইহাতেই রচিত হইয়াছে হিন্দী সাহিত্যের আমি যুগের কাব্য খুমান বাসো, বাদনের রাদো, 
পৃথীরাজ্র রাসো প্রভৃতি । 


৩০. বিহারী ভাষাওঁকী উৎপত্তি গুর ৱিকাস (১৯৪২ ), নলিনীমোহন সান্তাল। পূ ৩৬ 
৩১. হিন্দী ভাষা ওর লিপি, ধীরেন্দ্র বর্ম । -পৃ ৩৪ 


সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষার কথ! ২৭ 


হিন্দীসাহিত্যের আঁদিযুগে ( দশম হইতে চতুর্দশ শতক ) অৱধী ভাষায় রচিত কোনো 
কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাষায় অনেকগুলি আখ্যান-কাঁব্য 
রচিত হয়। রচয়নিতাদের সকলেই ছিলেন সুফী মুসলমান। ইহাদের মধ্যে মলিক 
মুহম্মদ জায়সী-রচিত পদ্মাবত’ হিন্দী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ু। গোস্বামী তুলসীদাস 
তাহার অমত গ্রন্থ রামচরিতমানস’ রচনা করেন এই ভাষায়) এইভাবে আখ্যান-কাব্য 
রচনায় অৱধী ভাষার কবিরা ষে সাফল্য লাভ করেন হিন্দীপাহিত্যে তাহা তুলনাহীন। 
কিন্তু ব্রজভাঁষার সম্মুখে অরধী সাহিত্যিক ভাঁষারূপে বেশিদিন টি'কিতে পারিল না । 

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যস্ত হিন্দীসাহিত্যেব ইতিহাস প্রধানত: ব্রজভাষাঁয় রচিত 
সাহিত্যের ইতিহাস। পিঙ্গল ও অবধীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রজসাহিত্যের 
প্রকৃত আরস্ত যোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে । অপল্রংশ হইতে ব্রজ্ঞভাষার পূর্ণ অভিব্যক্তি 
ঘটিবার পূর্বেই ত্রয়োদশ শতকেব গৌড়াতে বিদেশী আক্রমণে মধ্যদেশের গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু- 
রাঁজসভাগুলি বিলুপ্ত হইয়া ষায়। রাজ্সনভার আশ্রয়ে সাহিত্যচর্চাও বন্ধ হইয়া গেল। 
তাই মুসলমান শাঁসনেব প্রথম যুগ ( অর্থাৎ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক ) ব্রজভাঁষা তথা হিন্দী 
সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। 

যদিও অন্যান্য প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাষাঁর স্যাঁয় ব্রজভাঁষা দশম-একাদশ 
শতকেই উদ্ভূত হয় এবং যদিও কোনো কোনো! পশ্ডিত প্রাচীন ব্রজসাহিত্য সম্পর্কে নতুন 
আলোকপাতের চেষ্টা করিয়াছেন,(৩২) তথাপি হিন্দীসাহিত্যের আঁদিকালে ব্রজসাহিত্যের 
উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক নিদর্শন কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ 
শতকেই ব্রজভাষা পরিনিষ্ঠিত রূপ গ্রহণ করে এবং এই .সময় হইতেই ব্রজসাহিত্যের স্থচনা 
ও সমৃদ্ধি। চৈতন্যদ্বেবের সমসাময়িক মহাপ্রভু বল্লভাচার্যের ( ১৪৮০-১৫৩২ ) প্রেরণায় 
ভ্রজভূমিতে যে কৃষ্ণভক্ত কবি-সম্প্রদাঁয় গড়িয়া উঠে, তাহাদের হাতেই ব্রজসাহিত্যের 
লক্ষণীয় চর্চা আরম্ভ হয়। খরীষ্টীয় ১৫০০ অব্দে বৃন্দবনে শ্রীনাথ-মন্দিরের ভিত্বিপত্তন হইল । 
এই বৎসরকেই সাহিত্যিক ব্র্ভাষাঁর শিলান্তাসের কাল বলা যাইতে পারে ।(৩৩) 

সাহিত্যে প্রায় একই সময়ে অরধী ও ব্রভ্রভাষার ব্যবহার শুরু হয়। তবু একথা 
বলিলে কিছু অত্যুক্তি হইবে না ষে, মধ্যযুগীয় হিন্দীসাহিত্যেব ইতিহাস একপ্রকার 
ব্রজসাহিত্যের ইতিহাঁস। জায়সীর ‘পদ্মাবত’ এবং তুলসীদাসের “রামচরিতমানস'-এর 
কথা বাদ দিলে মধ্যযুগীয় হিন্দীসাহিত্যের প্রধান প্রধান বচনা ব্রজ্রভাষায় লিখিত। এমন 
কি স্বয়ং তুলসীদাঁস তাহাব গীতাবলী, বিনয়পত্রিকা, কবিতাঁবলী প্রভৃতি অন্তান্য গ্রন্থ 
' লিখিয়াছেন ব্রজভাষায়।(৩৪) আসলে অরধী ব্রজ্ভাষাঁর ন্যায় ব্যাপক কাব্যভাঁষা হইতে 


৩২. সুরপূর্ব ব্রজভাঁষা ওঁর উসকা সাহিত্য (১৯৫৮ ৮ শিবপ্রসাঁদ সিংহ 
৩৩, ব্রজতভাঁষা ব্যাকরণ, ধীরেন্দর বর্মা। পৃ ১১ 
৩৪. ব্রজভাঁষা ব্যাকরণ, ধীরেন্্র বর্মা। পৃ ৩২ 
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পারে নাই। অবধ অঞ্চলের বহিভূতি কোনো কবি অবধীতে কাব্যরচন! করিয়াছেন বলিয়া! 
জান! যায় না। কিন্ত সাহিত্যিক ব্রজ্জভাষার চর্চা হইয়াছিল সর্বত্র । 

ইহার কারণ কী? ব্রজভাষার পূর্বে ও উত্তরে অরধী ও খড়ীবোলীর ন্তায় দুইটি 
শক্তিশালী ভাষ! থাকিতে হিন্দীসাহিত্যে ব্ৰজ্ভাষারই প্রতিষ্ঠা ঘটিল কেন? 

প্রধান কারণ, মনে হয়, বৈষ্ণব ধর্মের পুররুখান। কৃষ্ণ হইলেন স্বয়ং ভগবান। ব্রজধাম 
তাঁহার লীলাভূমি ৷ ব্রজের ভাষা কুষ্ণেরই-ভাষ এই বিশ্বাসে কৃষ্ণভক্ত কবির! ভজনকীর্ভনের 
জন্য ব্রজভাষাকে অবলম্বন করিলেন। এই বিশ্বাসের ফলে এমন নিয়মের প্রবর্তন ঘটল 
যে, গোপাল সেবক ষে অঞ্চলের লোকই হউন না কেন, গোপালের সেবায় তাঁহাকে 
_ব্রজভাষাঁর ব্যবহার করিতে হুইবে (৩৫) এইক্সপে বৈষ্ণব ধর্মের সহিত ব্রজভাষার সম্বন্ধ 
হওয়ায় তাহা কাব্যের পবিত্র ভাঁষারপে প্রতিষ্ঠালাভ কবিল। 

ষোড়শ শতকের গোড়ায় কৃষ্ণভক্কির আশ্রয় পাইয়া যে ব্রজপাহিত্যের সুচনা, পরবর্তী 
তিন শতাব্দী ধারয়! তাঁহার অনুশীলন ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে । ধাহাদের চেষ্টায় ব্রজভাষ! 
ও সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ষোড়শ 
শতকের স্থরদাস, নন্দদাঁস, অষ্টছাঁপ সম্প্রদায়ের অন্তান্ত কবি, রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা হিতহরিবংশ, ভক্তমালের কবি নাভাদাস, “হুদামীচরিত+-থগুকাঁব্যের রচয়িতা 
নরোত্বম দাস এবং মীরাবাঈ,(৩৬) সপ্তদশ শতকের, কবি কেশব দাস, দিল্লীর পাঠান 
সরদার রসখাঁন, সেনপতি এবং জয়পুরের বাঁজকবি সতসঈ-রচয়িতা বিহারীলাল, অষ্টাদশ 
শতকের মতিরাম, ভূষণ, দেবদত্ত, ঘনানন্দ, ভিখারী দাস ও পদ্মাকর । 

কৃষ্ণতক্তির সাহিত্যিক শৃঙ্গার এই ব্রজভীষাঁতেই হইয়াছিল, এবং ব্রজ্জভাষারও চরমোৎ- 
কর্ষ হয় কৃষ্ণভক্তিতে। কৃষ্ণভক্তি প্রকাশেব জন্য ব্রজভাঁষা অপেক্ষা আঁর উৎকৃষ্ট ভাষ! হইতে 
পারেনা এবং ব্রজভাঁষার পক্ষেও কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয় নাই। ব্রজ্বভাষার এই 
সাহিত্য হিন্দী-জগতের অন্থপম রতু। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এমন কি উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধেও ব্রজভাষাঁর কাব্যে কৃষ্ণভক্তির এই কোমল ও সুকুমার ভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে (৩৭) 


৩৫. খড়ীবোলী কা আন্দোলন ( ১৯৫৬), সিতিক$ মিশ্র । পৃ ৫৬ 

৩৬. মীরাবাঈকে হিন্দী, রাজস্থানী ও গুজরাতী তিনটি সাহিত্যেই স্থান দেওয়া হইয়! 
থাকে। তাঁহার মাতৃভাষ! ছিল রাজস্থানী। কিছুকাল বৃন্দাবনে থাকিয়া তিনি শেষ 
জীবন অতিবাহিত করেন গুজরাতে । তাহার রচনায় রাজস্থানী ও গুজরাতীর মিশ্ররূপ 
দেখা গেলেও ব্রজভাষাঁর প্রভাবও নিতান্ত সামান্ত নয়। সুতরাং ব্রজভাষাঁর ব্যাকরণকার 
ধীবেন্দ্র বর্ম মীরার রচনায় বিশুদ্ধ ব্রজভাঁষার পরিচয় না পাইলেও আমরা! তাঁহাকে হিন্দী 
সাহিত্যের অস্তভু ক্ত করিয়া লইতেছি। 

৩৭. ভিন সানা RRNA পৃ ৩৫ 


সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষার কথা ২৯ 


একথা ভাবিতে বিস্ময় লীগে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদা যে ভাষা প্রায় একছত্র 
অধিকার লাভ করিয়া! সমগ্র হিন্দী প্রদেশে তিন শতাব্দীরও অধিককাল প্রচলিত ছিল, 
আজ তাহা ব্রজ্ভূমি অঞ্চলে একটি প্রাদেশিক£কথ্যভাষারূপে-বাচিয়া আছে মাত্র । 

হিন্দীভাঁষাঁব যেরূপকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান দেওয়া হইয়াছে তাহা স্রদাঁসের হিন্দীও নয়, 
রামচবিত-মানসের হিন্দীও নয়, তাহার নাম খড়ীবোলী। বর্তমান উত্তর ভারতে 
খড়ীবোলী এত বিস্তার ও ব্যাপকর্ূপ লাভ কবিয়াছে যে জনসাধাঁবণ হিন্দী বলিতে একমাত্র 
খডীবোলীকেই বুবিয়া থাঁকে। মধ্যযুগে ব্রজ ও অরধী ‘সাহিত্যে ব্যবহৃত হইলেও 
বোলচাঁলের ভাঁষাক্মপে তাহাদেব প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ। অরধীব সাহিত্যিক রূপ অবধের 
বাহিরে প্রচারিত হয় নাই। ব্রজ্ভাষাঁও ষে ব্রজম্ণ্লের বাহিরে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা 
কেবল সাহিত্যিক কূপে, বোৌঁলচাঁলের রূপে নয়। কিন্তু আজ হিন্দী সাহিত্যের গছ্যেপছ্যে 
যেমন খড়ীবোলীব প্রাধান্য, তেমনি সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদ্েশ, বিহাব ও বাজস্থানে এবং 
পঞ্জাবের একাংশে শিষ্ট জনতার ব্যবহারিক বিচার বিনিময়ের ভাষা খড়ীবোলী। পঞ্জাবী, 
বাজস্থানী, ব্রজতাষা-কনৌজী-বুন্দেলী, অৱধী-বঘেলী-ছত্তীসগড়ী, মৈথিলী, মগহী ও 
ভোজপুরী এতগুলি বিভিন্ন ভাষা যাহারা ঘরে বলে, তাহারা এই ভাষাঁগুলি এখন আর 
শিক্ষায়, সাহিত্যে ও রাষ্ট্রগত জীবনে ব্যবহার কবে না, তাহারা নিজ নিজ মাতৃভাষার 
স্থানে গ্রহণ করিয়াছে সাধু হিন্দী অর্থাৎ খড়ীবোলীব মাজিত রূপ (৩৮) দিল্লী-মেরঠ 
অঞ্চলের মাত্র চাবিটি জিলাৰ একটি উপভাষা! কীভাবে পূর্বা হিন্দী এবং পশ্চিম! হিন্দীর 
অন্তান্ত উপভাষার সহিত বিহারের ও বাজস্থানের উপভাষাগুলিকে গ্রাস করিয়া এরূপ 
প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইল তাহার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। 

অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্ভাঁষার ন্যায় অপভরংশ হইতে খড়ীবোলীরও উৎপত্তি হয় 
একাদশ শতকে । শৌরসেনী অপত্রংশ হইতে যে ভ'ষাসমূহের স্থষ্টি হইল তাঁহার অন্যতম 
থড়ীবোলী। ত্রয়োদশ শতকের গোঁড়ীতেই যে তুকী মুসলমান কর্তৃক দিল্লী অঞ্চল অধিকৃত 
হয় তাহাদের নিজস্ব ভাষ! তুর্কী হইলেও ব্যাবহাঁরিক জীবনের ভাষা ছিল ফাঁসী । প্রথম 
প্রথম এই বিঞ্রয়ী সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতস্ত্য বজায় রাঁধিবাঁর চেষ্টা করিলেও ধীরে ধীরে 
তাহার! ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ছুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক 
মেলামেশার ফলে :এবং অনেক হিন্দু ধর্মস্তরিত হওয়ার ফলে উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজে 
হিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে । এই অবস্থায় তাহাদের মধ্যে ফার্সী ভাষার প্রতি 
অনুরাগ সত্বেও দেশীয় ভাষার প্রচলন হইয়া আসে এবং দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই উত্তর 
ভারতের মুসলমানগণ .দ্বিলী অঞ্চলের প্রচলিতভাঁষাকে মাতৃভাষাক্ষপে স্বীকার করিয়া 


৩৮. ভারতের'ভাষ! ও ভাষ!-সমস্তা, সুনীতিকুযার চট্টোপাধ্যায়! পূ ৩ TT 


SUSI 


৩ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৬৬ 


লয় |(৩৯) ক্রমে ক্রমে ইহাদের মধ্য হইতেই ভারতীয় ভাষ! ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক 
কৃতবিস্ত ব্যক্তির আবিভাঁব ঘটে--অমীর খুসরো, আকবর, ফৈজী, আবুল ফজল, 
অবা,ব হী খানখানা, দাঁরাঁশিকোহ প্রভৃতি 10৪০) 

সেই যুগে পাবস্তের মুসলমান সিন্ধুনদের ঘাঁটিকে বলিত হিন্দ এবং ভারতীয় 
মুসলমানদের বলিত হিন্দী অর্থাৎ হিন্দের অধিবাসী | অমীর খুসরো (১২৫৫-১৩২৪ ) 
' ‘ভারতীয় মুসলমান’ অর্থে ই “হিন্দী” শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন | ৪১) সাধারণ ভাঁরতবাঁসী 
হইল হিন্দু এবং ভারতীয় মুসলমান হইল হিন্দী । ক্রমে তাহাদের ব্যবহৃত ভাষার নামও 
হয় “হিন্দী'1(৪২) স্থতরাং দেখা গেল ভাষার অর্থে হিন্দী শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয় 
মুসলমানদের মুখে এবং শব্দটির প্রাচীনতা সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নাই 1(৪৩) 

তুকাঁ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উত্তর-ভারতের রাজপুত রাঁজন্তবর্গের 
সরকাঁবী ভাষা ছিল শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ। সাহিত্যিক ভাষারূপে মহাবাষ্ট হইতে 
বঙ্গদেশ পর্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি ছিল বলিয়া জানা যাঁয়। এই পশ্চিম! অপভ্রংশ হইতেই ব্রজভাঁষা 
ও খড়ীবোঁলী ছুয়েরই উদ্ভব ঘটে । দিল্লী অঞ্চলের ভাষ! ( যাহ! খড়ীবোলী নামে অভিহিত 
হইতেছে ) আরবী-ফার্সার মিশ্রণে নতুন ‘হিন্দী’ নাম গ্রহণ করিলেও প্রথম প্রথম কি হিন্দু 
কি মুসলমান কেহই সে ভাষা সাহিত্যে ব্যবহার কবে নাই। মুসলমানরা ব্যবহার করিত 
" ফাঁসী, হিন্দুবা ব্যবহার করিত বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা--ডিঙ্গল, পিঙ্গল, ব্রজভাঁষা, অরধী 
ইত্যাদি । ক্রমে ব্রজভাষাই হইল সাহিত্যের প্রধান বাহন। এমন কি মুসলমান কবিরাঁও 
ব্রজভাষার মাধূর্যে আকুষ্ট হইতে থাঁকে। অব্দ,রহীম খানখান] ব্রজসাহিত্যের একজন 


৩৯. কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহিরাগত মুসলমানগণ প্রথমে 
পঞ্জাব অধিকার করে এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে তাহারা পপ্রাবের তৎকাল- 
প্রচলিত ভাষাকেই গ্রহণ করে। স্থৃতরাং ফার্সীমিশ্র দেশীভাঁষা লইয়াই তাহাবা পঞ্জাব 
হইতে দিলী আসে । বর্তমানে পূর্বপপ্রাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলেব ভাষাগত পার্থক্য 
বেশি নয়। ৮৯ শত বৎসর আগে এই পার্থক্য ছিল খুবই কম। স্থৃতরাং খড়ীবোলীর 
প্রসঙ্গে পঞ্জাব ও দিলীর পার্থক্য বিশেষ যায় আসে না! (Indo-Aryan and Hindi, 
5. K. রসি p. 164) 

০. দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রস্থ, পৃ ১৯৪-১৯৫ 

8১. It (Hindi) is a Persian, not an Indian word, and Persian 
writers used it to denote a native of India, as distinguished from Hindu 
OI Non-musalmans.~—L. S. I. Vol. I, Pt. I, p. 166 

৪২ হিন্দীসাহিত্যকা! বৃহৎ ইতিহাস (প্রথম ভাগ ), পৃ ১ | 
হিন্দী ভাষাক উদ্‌গম ওঁর ৱিকাস (১৯৫৫), উদয়নারায়ণ তিৱারী। যষ্ঠ 
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প্রসিদ্ধ কবি। সম্রাট আকবরও ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা 
যায় ।(৪৪) টি তি অরিন মি রি 
মর্ধাদালাভে বঞ্চিত হইয়া বহিল। 

উত্তর-ভারতে যে গৌরব জুটিল না, সা ETE 
দক্ষিপভারতে | চতুর্দশ শতকের গোড়া হইতে ( আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে ) 
দক্ষিণভারতের অভিমুখে মুসলমানদের আক্রমণ পরিচালিত হয়। কিছুকাল পরে তুগলুক 
বংশের খেয়ালী সুলতান মুহম্মদ তুগলুক দিল্লী হইতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী 
পতিবর্তন করিয়া দিল্লীর সকল অধিবাসীকে জোর করিয়া সেখানে পাঠাইয়! দিলেন আট 
বৎসর পরে স্থলতান সদলবলে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেও দক্ষিণ-ভারতে ধীরে ধীরে 
মুসলমানদের একটি স্থায়ী কেন্দ্র গড়িয়া উঠে এবং চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ( ১৩৪৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ) প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন স্থলতানদের বহুমনী রাজ্য । পরবর্তা কালে এই বহমনী 
রাজ্য বিভক্ত হওয়াতে ষে পাঁচটি বাঁজ্যেব স্বাষ্ট হইল, তন্মধ্যে বিজ্বাপুর ও গোঁলকুণ্ডাই 
মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতিব প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। তৎকালীন গোলকুগ্ডার রাজধানী 
হায়দরাবাদে অস্ঠাবধি সেই ধার! চলিয়া আসিয়াছে। 

দক্ষিণ-ভাঁরতেব মুসলমানদের কথ্যভাষা ছিল দিল্লী অঞ্চলের খড়ীবোলী হিন্দী। 
যোঁড়শ শতাব্দীর চতুর্থপাদ হইতে ইহাদের সাহিত্যরচনার একটি নৃতন বৈশিষ্ট্য দেখা! দিল__ 
ফার্সীর পবিবর্তে কথ্যভাষাঁকেই ইহারা সাহিত্যচর্গার বাহন করিয়া লইলেন। কিন্ত 
ফার্সী প্রভাব পুরাপুরি কাটাইয়! উঠা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইল নাঁ। এইভাবে খড়ীবোলী 
হিন্দীর সহিত আরবী-ফার্সার মিশ্রণে যে নৃতন কাব্যজাষা জন্ম লাভ করিল তাঁহার নাম 
হইল রেখতা অর্থাৎ মিশ্রভাষ!।(৪৫) কুতব-শাহী বংশের মুহম্মদ কুলী ধিনি ১৫৮০ 
57550558588 রেখতার প্রথম কবি বলিয়! 
উল্লেখ করা হয় । 


বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা [ ক্রমশঃ 


৪৪. কবিতা-কৌমুী, পহলা ভাগ ; (অষ্টম সংস্করণ, ১৯৫৪), রাঁমনরেশ জরিপাঠী। 
পৃ. ৬২ , 
৪৫. খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যক! ইতিহাস ( দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫ ), ব্রজরত্ব দাস 


শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা 
শ্রীভবতোষ দত্ত 


সাধনা” পত্রিকাঁতে রবীন্দ্রনাথ 'যুগাত্তর? উপন্যাঁসখানির সমালোচনা! করে পণ্ডিত 
শিবনাথ শান্ীর গুপন্তাসিক পরিচয়টিকে অমর করে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তার কবি- 
পরিচয়টিকে আজ বিশেষ কেউ - মনে রাখেন নি। পাঠশালা-পাঠ্য পুস্তকের অস্ততৃক্তি 
হয়ে তাব “চৈতন্তের সন্গ্যাসের কোনো কোনো পংক্তি হয়তো একেবারে বিশ্বত হয় নি 
কিন্তু পরিণততর রসবোধে 1শবনাঁথ শাত্্রীর মৃত্তি আমাদের কাছে যেমন উজ্জল, তার 
কবিমূতি সেই অনুপাঁতেই নিশ্রভ। 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে শিবনাথ যখন এফ-এ পৰীক্ষা দিয়েছেন, সেই বত্সবেই 
প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “নির্বাসিতেব বিলাপ’ । তার আগেই সোমপ্রকাঁশে 
এই কাব্যের অংশ প্রকাশিত হয়ে তাঁর কবিখ্যাঁতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আত্মচরিতে 
তিনি বলেছেন : “এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহে সোমপ্রকাশে কবিতা প্রকাশিত হইতে 
লাঁগিল। কয়েকবার প্রকাশিত হইতে না হইতেই চারিদিকে সমালোচনা উঠিয়া গেল। 
পথেঘাটে ভাড়াটে গাঁড়িতে লোকে বলিতে লাগিল “এ শ্রীশিঃ কে হে? শিবনাথেব 
এই কবিখ্যাতি যে কতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল, কবি নবীনচন্দ্র সেনও তার সাক্ষ্য রেখে 
গিয়েছেন। নিজেব কবিতা প্রকাশের উপলক্ষ বর্ণনা করতে গিয়ে নবীনচন্দ্র লিখেছেন: 
“পরদিন কলেজের পর উমেশ তাহার একটি সহপাঠীকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। সহপাঠী 
ত্রাণ, দীর্ঘকায়, শ্তামবর্ণ ; আমাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ।* মৃতিথানিতে সৌন্দর্য 
_ কিছুই নাই) ভাঁবমাধূর্ব আছে। মুখখানি সবল হন্দর স্বেহময়। দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়। 
ইনি শ্বনীমখ্যাত পূজনীয় শিবনাঁথ শাস্বী। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র, 
সেই বয়সেই কবি বলিয়া পরিচিত ।- "তাঁহার ব্রাহ্ম শাস্ত্ীমৃতি বড় একটা দেখি নাই কিন্ত 
তাঁহার সেই কিশোর কবিমৃতি আমি তুলিতে পাবি নীই। উমেশ ও শিবনাঁথ বলিলেন 
ভাহাঁবা আমার সেই কবিতাটি এডুকেশন গেজেটে ছাপিতে দিবেন ।”্ণ কবিতাটির নাম 
‘কোন বিধবা কামিনীর প্রতি'। এই কবিতাটি ‘বিধবা কামিনী’ নামে অবকাশরঞ্জিনীর 
(১ম ভাগ) অস্ততৃক্তি হয়৷ হিতবাদী সংস্করণে তার তারিখ দেওয়া আঁছে ১৮৬৪ | 
গ্রষ্টাব্ । স্থতরাঁৎ শিবনাথ তার আগে থেকেই কবিতা লিখছেন। এই সময়ের মধ্যে 
বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি সুপরিচিত কাব্য বেরিয়েছে, পদ্মিনী উপাখ্যান ( ১৮৫৮ ), 


* আসলে নবীনচন্দ্র এবং শিবনাথ সমবয়সী ছিলেন। দুজনেরই জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে । 
বর্তমান লেখক । i 
” ‘আমার জীবন’ (২য় ভাগ, ১৩১৬ ) পৃঃ ১৪১ 


সংখ্যা ১ j শিবনাথ শাণ্ীর কবিতা | ৬ 


চিস্তাতরঞ্জিণী ( ১৮৬১), বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪), মেঘনাঁদবধ কাব্য (১৮৬১), ভিলোত্তমাসস্তব 
(১৮৬০) এবং ব্রজাজনা (১৮৬১)। এই কাব্যগুলি সবই প্রায় কাহিনীকাঁব্য । আধুনিক 
বাংলা কাব্যের প্রথম যুগের কবিদের সঙ্গেই শিবনাথ তাঁর কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন । 
যদিও পরবর্তী কাব্য রচনার সময়ে বিহারীলাল ক্ষয় বড়াল রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিদের 
গীতিকাব্য রচনা আরস্ত হয়ে গিয়েছে, শিবনাঁথ এই সময়ে খণ্ড কবিতার দিকে প্রবণতা 
দেখালেও প্রথম যুগের কাহিনী ধর্ম থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারেন নি। 

আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে শিবনাথ যে যুগে কবিতার শিক্ষানবিশি 
করেছিলেন সেটা ছিল ঈশ্বর গুণের যুগ । এ বিষয়ে শিবনাঁথের জীবনী থেকেও কতকগুলি 
সুস্পষ্ট তথ্য পাঁওয়া যায়। শিবনাথের মাতামহ হরচন্র স্যায়রত্বের কলিকাতা কাসারিপাঁড়াতে 
টোল চতুষ্পাঠী ছিল) হরচন্দ্র সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা সম্পাদনে ঈশ্বর গুপ্তকে সাহায্য 
করতেন। এ কথা ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই উল্লেখ করেছেন । . হ্রচন্দ্র এবং ঈশ্বব গুপ্ত ছুজনেই 
হাঁতিবাগানের কাশীনাথ তর্কালঙ্কাবের ছাত্র ছিলেন ।* হরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সোমপ্রকীশের 
সম্পাদক দ্বারকানাথ বিষ্যাভুষণ। স্থতরাঁং শিবনাঁথের সঙ্গে সংবাঁদপ্রভাকরের যোগ শুধু 
কালের নয়, প্রায় পরিবারের । তাঁর সাহিত্যিক রসবোধ তৈরি হয়েছিল দেশীয় আদর্শে । 
পণ্ডিত বংশের সন্তান বলে সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে যোগ ছিল স্বাভাবিক, তেমনি মধ্যযুগের 
বাংলা কাব্যধারার সঙ্গে যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ। শিবনাথ তাঁর বাল্যের কথা বলেছেন: 
“ফলত আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আর্ত করিয়াছি, তাহা মনে নাঁই। 
বর্ণপরিচয় হইলেই মা আমাকে কৃতিবাদের রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন অথবা 
নিজে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। সেই সকল কবিতা আমার কানে 
লাগিয়াছিল। তৎপরে কলিকাতাঁতে আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কব্তি কোনো প্রকারে 
হাতে পাইলেই গিলিয়া থাইতাম। তৎ্পরে আমার বাঁবা রসগ্রাহী মাম্য, তিনি বন্ধুদের 
সহিত ভারতচন্ত্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা! করিতেন। এই সকল কারণে আমার 
শৈশব হইতে কবিতা লিখিবাঁর বাঁতিক জাগিয়া থাকিবে ।* 

বলা বাহুল্য 'নির্বাসিতেব বিলাপে'র কাহিনী-রীতি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে ছিল না। 
এর ভাষা ছন্দ কোনো দিক দিয়েই শিবনাথ যে ঈশ্বর গুপ্তের দার] প্রভাবিত হয়েছিলেন, 
তা! বলা যায় না। এই কাব্যের ভাষায় কিছু কিছু মধুস্দনের প্রতিধ্বনি থাকলেও প্রভাব 
যে কিছু মৌলিক তা বলা চলে না। অবশ্য মধুস্থদনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক । 
কাহিনী অবলম্বন করে কোনো বক্তব্যকে উপস্থাপিত করবার পদ্ধতি আমাদের আধুনিক 
কাব্যের প্রথম দিকে ছিল স্থলভ। তখন গীতিকাঁব্যের প্রসার সে রকম ঘটে নি-_ 
আখ্যানমূলক কবিতারই তথন প্রসার ঘটেছিল। আধ্যাঁনকে কাব্যবস্তরূপে গ্রহণ করার 
মূলে হয়তো একাধিক কারণ ছিল। মধুসুদন যুরোপীয় মহাকাব্য এবং ভারতীয় মহাঁকাব্য 
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মিলিয়ে কাব্যের পরিকল্পনা করলেন, রঙ্গলাল করলেন আমাদের দেশীয় অঙ্গলকাব্য আর 
ইংরেজী পদ্যকাহিনীর (%555-816) মিশ্রণ। হেমচন্দ্রের কাব্য তখনও পর্যস্ত পুরোপুরি 
মহাঁকাব্যের অনুগত না হলেও পদ্ঘকাহিনীই অঙ্বর্তন করেছিল। এই আখ্যাঁনকে অবলম্বন 
করেই প্রাচীন ইতিহাস, দেশাত্মবোধ, সমাজকল্যাণ নারীপ্রগতি ইত্যাদি অনেক রকম 
চিন্তাকেই সুসম্পূর্ণর্ূপে ধরে দেবার রীতিরও প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল। চরিত্র-কল্পনা এবং কাহিনী 
সহযোগেই এসব বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন যত আকর্ষণীয় হয়, গীতিকবিতাঁর আত্মময্ন উৎ্সারে 
তত সহজ হয়তো৷ হয় না। আমাদের গীতিকবিতার ইতিহাসও তো নেহাত অর্বাচীন 
নয়। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তগান, বাঙল গান প্রভৃতি গীতিকাব্যিক 
বৈচিত্র্য এবং প্রসাঁরও কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সেদিকে ঝুঁকলেও 
পরের কবিরা সেদিকে ওংসুক্য দেখালেন না। মুখ্যত আখ্যানকাব্যের দিকেই যুগপ্রেরণা 
সংহত হচ্ছিল। মনে হয় কারণটা খানিকট! প্রতিক্রিয়ামলক। ইংরেজি সাহিত্যের 
বসাস্বাদনে যারা পটুতা অর্জন করেছিলেন এবং নতুন রুচি ও আদর্শে যারা দীক্ষা 
পেয়েছিলেন বাংলা বিক্বৃত সংগীত-রূপ তাঁদের কিছুমাত্র উৎসাহিত করতে পারে নি। 
সেইজন্তই ইংরেজি সাহিত্যে অপটু ঈশ্বর গুপ্ত চটুল গীতি বা ছড়াকে মূলত আশ্রয় করলেও 
তাঁর জীবিতকালেই মধুস্থদন প্রভৃতি কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শকে গ্রহণ করলেন। এই 
আদর্শ হল আখ্যানকাব্যের বিদেশী আদর্শ। কাহিনী-কাঁব্যের একট! দেশীয় আধঘর্শও 
ছিল; কিন্ত নীতিহীনতা এবং আদিরসের প্রাচুর্ধে নতুন রুচির কাছে স্বাভাবিক কারণেই 
তা হুল বর্জনীয়। 

আখ্যানমূলক কাব্য রচনার উৎসাহ দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। নবীনচন্দ্রে 
অবকাশরঞ্জিনী, মধুস্থদনের চতুর্শপদী, বিহারীলাজের স্গীতশতক প্রভৃতি কাব্যধারায় 
লিরিকের মুক্তি ঘটল কিন্তু লিরিক পুরোভাগে এসে দীড়াবার আগে আখ্যান কাব্যের যুগে 
শিবনাথের প্রথম বইখানি বেরোল। কিন্তু আখ্যানকাব্যের সাধারণ প্রেরণ! এবং আদর্শের 
যে পরিচয় পাওয়া গেল, শিবনাথের এই বইটার সঙ্গে তার সে রকম যোগ নেই। সেদিক 
থেকে এই বইটা বৈশিষ্টযপূর্ণ। এমন কি একথাও বল! অসঙ্গত হবে না যে এই বইট। 
একট] নতুন ধরনের কাব্যের সুচনা করেছিল। “নির্বাসিতের বিলাপে’ কাহিনী যে সে 
রকম জটিল বা বাম্যবধর্মী, ত! নয়। বাস্তব ঘটনার সামান্ত ভূমির উপর আগাগোড়া 
কল্পনার একট! প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। ভূমিকাঁতে লেখক কাব্যের উপলক্ষ বলে দিয়েছেন । 
বিশেষ কোনো অপরাধে ভবানীপুরের এক যুবকের নির্বাসন দণ্ড হয়। প্রথম কাণ্ডে 
আন্দামাঁনের সমুদ্রতটে নায়কের মনস্তাপ এবং বায়ুকে দূত, করে গৃহে পাঠানো দ্বিতীয় 
কাণ্ডে আছে এক নাবীর আঁবির্ভাব। তিনি বন্দীকে দেখালেন মুক্তির উপাঁয়। প্রলুব্ধ 
হয়েবন্দী এই মোহিনীর মায়ায় ধরা দিলেন। কবি শেষ অনুচ্ছেদে বলছেন: 

হে শ্রীশ! চিনেছ কি কুরঙ্গনয়না 
একে বাম! বিনোদিনী স্থধাংশুবদনা ? 
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ইনি সেই মায়াবিনী আমার নয়নে 
বহিলে সলিলধারা, যিনি তব মনে 
বুঝাইয়া মৃদুভাবে করেন সাস্বনা 

যারে দেখে যায় ভাই অর্ধেক যাতনা । 
চিনেছি তোমারে মোরা চিনেছি কামিনী 
ভৃবনমোহিনী তুমি আশা! মায়াবিনী । 


ভূতীয় কাণ্ডে নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলেছে বন্দী। দুজনে উঠল নৌকায় উত্তাল 
সমুদ্র উত্তরণের আশায়। এ দিকে ঝাড় উঠল। চতুর্থ কাঁণ্ডে সমুদ্র থেকে নৌকা এসে 
পড়ল নদীতে ৷ সেই নদীপথে তাবা এসে উঠল এক বৃহৎ প্রাসাদের প্রমোদ উত্সবে । 
সেখানে যেন কবিও উপস্থিত। কিন্তু তার পরেই প্রলয় এবং স্বপ্নভঙ্গ । লেখক বলছেন : 
“স্বপ্রাংশটী একটা ধারাবাহী রূপক । আশার সাহাষ্যে বিষাদসাগর ও বিপদের ঝটিকা 
উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্য কিরূপে মনে মনে কল্পিত সুখভোগ কবে এবং পরে যুক্তির বলে সে 
সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে কিরূপে নিজ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাহাই প্রকাশ করা 
হইয়াছে)” এই ব্যাখ্যাটি কৌতুকজনক। পাঠকের! বুঝতে পারবেন, এর কোনো 
প্রয়োজন ছিল না। তবু ব্যাখ্যা যোজনা করা সেকালের পক্ষে দরকার ছিল। সে যুগটী 
উদ্দেশ্তহীন রোমান্স সৃষ্টির যুগ ছিল না। কাব্যের জে ব্যবহারিক উদ্দেশ্তের আভাঁস নী 
থাকলে সে কালে রচনা যেন সার্থক হত-না। প্রয়োজন বিরহিত কাব্যের কবি বলেই 
বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের এমন উদার গ্রশস্তি লাভ করেছিলেন । 

নির্বাসিতের বিলাপে’ রোমান্টিক স্বপ্নই মুখ্যত কাব্যরস স্থাষ্টি করেছে। স্বপ্নের ভিতর 
দিয়ে একটা গল্পের রোমান্স তৈরি হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের “সিন্কৃতীরে কবিতাটির মধ্যে যে 
ধরনের স্বপ্নসঞ্চরণের কথা আছে. এও যেন সেই বকম। নির্বাসিতের বিলাঁপের রূপক 
কাহিনী পড়তে গিয়ে সেই পরিবেশ এবং কল্পনাকেই মনে পড়ে। রহস্তময়ী নারীর সঙ্গে 
উত্তাল সমুদ্রে দিক্হীন যাত্রা, ঝড়ে মৃত্যুর ইঙ্গিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে বিশাল প্রাসাদে 
ছুজনের উপস্থিতি, নতুন দেশের নতুন রাঁজসভায় হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার এবং সেখানে 
কবির উপস্থিতি-_ এই বিচিত্র ব্ূপক কল্পনা সেকালের কাব্যে ছিল অভিনব । অবশ্য 
“সিন্ধুতীরে'র অবগুষ্ঠিতা নারী অশ্বারোহণে যাত্রা এবং বিজন পরিত্যক্ত প্রাসাদ যতখানি 
অবাম্তব রহশ্যময়তাঁর কুহক সাটি করে পাঠককে রুদ্ধশ্বাস করে তোলে “নির্বামিতের বিলাপে’ 
অবশ্যই সেই কুশলতাঁর পরিচয় নেই। তবু ঠিক এই ধরনের রোমান্টিক পক বাংলা 
কাব্যে আর দেখা যায় নি। . পৌরাণিক, এঁতিহাঁসিক বা জাতীয়তামূলক কাহিনী নয়, 
এমন কি কোনো একটা পরিণত গল্পও নয়, শিবনাথ এই কাব্যটির মধ্যে একটা নতুন 
ধরনের রোমান্স স্থটটি করলেন এবং তার মধ্যে কল্পনাকে দিলেন অবাধ গতি। বাংল! 
সাহিত্যে এর পরে অনেকেই রূপক-রীতি অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। কেউ কেউ 
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‘Bengali Symbolist 000612677-এরই উল্লেখ করেছেন।* শিবনাথের পর এ বিষয়ে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্বিজেন্দনাথ ঠাকুরের '্বপ্রপ্রয়াণ' (১৮৭৫ )৭ এবং হেমচন্দ্রের 
“আশাঁকানন, (১৮৭৬ )। সেকালের ছোটখাট কবিদের বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথকে রূপকের 
প্রচুর ব্যবহার করতে দেখি। ববীন্দ্রনীথের রূপক কবিতা! প্রধানত রচিত হয়েছিল 
উনবিংশ শতাব্দীতে “সোনাঁব তরী” "চিত্রা”র যুগে 1% রবীন্দ্রনাথ রূপকের ব্যবহার করেছেন 
উদ্দেশ্তহীন কাব্যরস স্থ্টির জন্য । তাঁর আগের কবিদের কাব্যে রূপকের ছিল নীতিগত 
প্রয়োজনে ৷ ব্ূপকের একটা স্থুল বাস্তব অর্থ না রেখে তাঁরা পারতেন না। সেটা না 
রাখলে কবিতা ষেন নেহাতই কল্পনার ফাঁসে পরিণত হয়। কাব্যে পুরাণ ইতিহাস 
নীতির স্পর্শ না থাকলে সেকালে কবিতা সার্থক হল না মনে হত। 'নির্বাসিতের বিলাঁপে*ও 
রোমান্টিক উচ্ছবাসের প্রাচুর্য থাকলেও শেষ পর্যস্ত এর একটা অর্থ নিষ্কাশিত করতেই হয়। 
সে বিষয়ে লেখক নিজেই ভূমিকায় পাঠককে সহায়তা করেছেন। কাব্যে কল্পনা বন্তটা ষে 
কতখানি নিরবয়ব হতে পারে খুব সম্ভব এ যুগে এর কোনো ধারণাই ছিল ন!। কল্পনা নতুন 
সাহিত্যে এসেও ঠিক যেন পাখা মেলতে পারছে না। এই জন্য ক্ুপকের আবরণ দরকীর। 
কারণ কল্পনাকে অন্য কোনো একট! অর্থের ভার বহন করে স্বার্থক হতে হবে। “নির্বাসিতের 
বিলাপে’ বাঁয়রনীয় উচ্ছ্বাস আছে--সেকালের রোমান্স রচনার এটা একটা সাধারণ লক্ষণ 
ছিল। তা ছাড়া নায়কের মরবিড স্বভাবটি এবং আশাভজের নিদারুণ নৈরাশ্য সে যুগের 
কাব্যের স্বাভাবিক বিষারদপ্রবণতাঁর সঙ্গে এক সুত্রে গাথা । হেমচন্দ্রের চিস্তাতরঙ্গিণীর 
সেও এর একটা ক্ষীণ সাদৃশ্ত আছে। 

শিবনাথ শাস্ত্রী তখনও ত্রাক্ষধর্মে দীক্ষা নেন নি। তখনও নানা কর্মপ্রেরণী, এবং 
কর্তব্যের দ্বায়িত্ব তার মনকে ভারগ্রস্ত করে নি। তখনও তাঁর মনে তরুণ কল্পনার নিশ্চি্ত 
বিলাঁ। প্রথম কাব্যে তাই দেখা যায় ভাষা! ছন্দ কল্পনার প্রতি তাঁর যনোঁষোগ। 
বিপিনচন্ত্র পাল পরবর্তাকালে লিখেছিলেন, “ফলত: তাহার আপনার স্বরূপে শিবনাঁথ 
তত্বজ্ঞানী নহেন, ভগবদ্ভক্ত নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিক নহেন, মুমুক্ষু সাধক নহেন কিন্ত 
অসাধারণ শব্সম্পদশালী সাহিত্যিক ও স্বরসিক কবি।” এই উক্তির মধ্যে কিছুটা 
অতিরঞ্জন থাকলেও শিবনাথের শব্দসম্পদ তাঁর প্রথম কাব্যের প্রসঙ্গে একেবারে উপেক্ষনীয় 


* P. Guba Thakurata, Bengali Drama, 1930, p. 219 

শ' স্বপনপ্রয়াণের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রহস্তসন্দর্ভ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । জ্রষ্টব্য : নব পর্বাবলী রৃহস্তসন্দর্ত, ১২৮০, ১ পর্ব, ৫ খণ্ড, পৃ. ৭২-৮১ । ১২৮০ সালের 
শ্রাবণ সংখ্যার বঙ্গদর্শনেও প্রথম স্বর্গ প্রকাশিত হয়েছিল। ্ 

$ এই প্রসঙ্গে মোহিতলালের উক্তি স্মরণযোগ্য--“এ র্ূপকগুলি কাঁব্যকলাঁর দিক 
দিয়া! একটি উত্রুষ্ট ভঙ্গি হইলেও এরূপ কল্পনা রবীন্দ্র কবিমানসেরই সি প্রকৃতিগত 
লক্ষপ।”--_কবি রবীন্দ্র ও ববীন্দ্রকাব্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫। 
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নয়। মধুস্থদনের মত তাঁর কাব্যে ধ্বনিবাহুল্য না থাকলেও শব্বগুচিতা রক্ষার দিকে তার 
বিশেষ ওঁৎস্থক্য ছিল। ভাষাশিল্পে মধুস্থদনের মত তাঁর অতখাঁনি কৌতূহল কিংবা শক্তি 
ছিল ন! বলে তাঁর নিজের স্টাইল সে রকম বৈশিষ্টযপূর্ণ নয়। মৌলিক কল্পনাকে কূপ দেবার 
কবিশক্কি থেকেই ক্্রপক উপমা কিংবা নতুন শক তৈরি হয়ে ওঠে-- প্রচলিত ছন্দের মধ্যে 
ব্যক্তিত্বের আভা ফুটে ওঠে | এ সবই মধুসূদনের ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতিশয্য 
ঘটে থাকলেও অধুক্ছদনের ধ্বনিসংগীত যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, সেটা নিছক ছন্দক্রীড়ার 
জন্য নয়। পয়ারকে ভেঙে মধুসুদন যে নতুন ছন্দ তৈরি কবেছিলেন, শিবনাথ তাকে গ্রহণ 
করেন নি। তিনি বলেছেন, “বাস্তবিক তখন আমার কবিতাব মধ্যে একটি নৃতনত্ব ছিল। 
ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুণের বাঁধা মিন্রাক্ষর অথবা মীইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল ন! কিন্ত 
দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাঁবকে ছলের বশবর্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের 
বশবর্তা করা হইয়াছিল। প্রধানত, এই জন্ত ইহা তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল ।% শিবনাঁথের এই নৃতনত্বের মধ্যে খানিকটা কবিপ্রেরণা ছিল সন্দেহ নেই। 
কারণ উস্ছাসপূর্ণ রোমান্টিক কল্পনার পক্ষে প্রত্হমাণতার সঙ্গে অন্ত্যান্প্রাসের নৃপুরও 
ধ্বনিত হওয়া দরকার । এ বিষয়ে নৃবীনচন্দ্রের সক্তেও শিবনাথের মিল আছে। মেঘনাদবধ 
কাব্যের প্রথম সর্গে সমুত্রকে সম্বোধন করে রাবণের যে আক্ষেপ, তাঁর সঙ্গে 'নির্বাসিতের 
বিলাপে’র নায়কেব অনুরূপ আক্ষেপকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। এই তুলনাঁর সাহায্যেই 
কবিশক্তির পার্থক্য বুঝতে পারা যাঁয়। বাঁবণের উক্তিতে “প্রচেতঃ 'প্রভগ্রনবৈরী” ‘বীতংস’ 
‘কৌস্তভরতন যথা মাধবের বুকে এমন কি আঁপাতহাশ্তকর জাঙাল’ (্বণীস্থচক )_-এই 
শবগুলি আভিধানিক কিংবা নিছক আলঙ্কারিক বলে তুচ্ছ করলে চলে না। এই শবগুলির 
মধ্যে দিয়ে রাবণের চেহার! ফুটে উঠেছে এবং তাঁর সঙ্গে কবিমনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। 
মিল বাঁ দেওয়ার অসংষম শাসিত হয়েছে এই অর্থপূর্ণ শব্বব্যবহারের দ্বারা । এটাই 
মধুসূদনের স্টাইল । শিবনাঁথের কাব্যে এই শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই নেই। কিন্তু তার এই কাব্যে 
কল্পনার একটা মধ্যবর্তিতা আছে, সেটা উল্লেখযোগ্য ৷ চতুর্থ কাঁণ্ডে একশ বাইশ লাইনের 
এক দীর্ঘ উষা বর্ণনা আঁছে। এই বর্ণনার আরস্ত এই রকম-_ 

এ দিকে পোহায় দেখ হখবিভাবরী 
লোহিত বর্ণী উষা, আসিয়া সুন্দরী, 
সখিভাবে দিয়া কর পূর্বাশাব গলে, 
হাসি হাঁসি দীঁড়াইল উদয় অচলে। 
" হেরে সে যুগল রূপ হিংসায় যাঁমিনী 
ক্রতপর্দে অন্তাচলে চলে বিনোদিনী । 
একেবারে হৃখরাজ্য করি পরিহার 

যাইতে সরে না মন; তাই অন্ধকার 
যায় যায় যায়, যেন যাইতে মা চায় 
নিশার অঞ্চল রূপে পশ্চাতে লোটায়.। 
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এই বর্ণনাটির সঙ্গে সেকালের দুটি বিখ্যাত বর্ণনা তুলনীয়, একটি মেঘনাঁদবধ কাব্যের 
সপ্তম সর্গে আর একটি বিহারীলালের নিশাস্ত সংগীতে । ছুটি বিপরীত প্রান্তের । মধুস্থদনের 
বর্ণনা চিত্রগুণসম্পন্ন পৌরাণিক প্রসঙ্গ-সমৃদ্ধ। শিবনাথ একেই অনুসরণ কবেছেন। 
নিশীবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-জগতের জাগরণের বিশদ বর্ণনা কবিব্যক্তিনিরপেক্ষ- ক্লাসিক 
রীতিবই অন্থগত। মধুস্থদন যে এই বাতি অবলম্বন করে সার্থক হয়েছেন, তাঁর কারণ 
, অন্তরে অন্তরে তিনি প্রাচীন কবিদের উত্তরাধিকারই পেয়েছিলেন । -শিবনাথের পক্ষে 
সেটা ছিল আন্ত, তাই তার বর্ণনা নেহাতই আলংকারিক। বিহাঁরীলাঁলের উষা 
বর্ণনাটি বন্তজ্রগৎ এবং ভাবজ্রগৎ উষ! এবং কবিপ্রিয়ার মেশাঁমেশিতে অপূর্ব_খাঁটি লিরিক | 
বাংল! সাহিত্যে এই রীতি এই প্রথম । শিবনাথের কাব্যের সীমাসম্পন্ন প্রক্কতিরপ আর 
উচ্ছবাসময় ভাঁবাবেগ বাংল! কাব্যে ছুই রীতির মিলন ঘটাতে না পারলেও পাঠকের 
কৌতুহলকে উত্রিক্ত করে সন্দেহ নেই। 

আমাদের মনে হয় “নির্বাসিতের বিলাপ’ কাঁব্যেই শিবনাঁথের কবিশক্তিব চরম পরিচয়টি 
নিহিত। এব পরেও তিনি কাব্য লিখেছেন, কিন্ত প্রথম কাব্যখানিতে যে শক্তি প্রকাশ 
পেয়েছে, সেটা পরিণত না হতে পাবে, কিন্তু সে যে বিশেষত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ কবি নী। 
আঁধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই বইটিব তাঁৎপর্ষ কেমন, সে কথাটা বোঝাবার 
চেষ্টা করেছি। শিবনাথ এই শক্তিৰ যথোপযুক্ত কর্ষণ করেন নি বলেই মনে হয়। 
নীতির গুরুভাঁরে কবিতা হল ম্মলদ্গতি। ইতিমধ্যে বিশুদ্ধ গীতিকাব্য বেশ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করছে। সেই সঙ্গে আখ্যান-কাব্যেরও চর্চা অব্যাহত । শিবনাথের নাম এদের 
মধ্যে উচ্চারিত হতে শুনতে পাই না। কিন্ত সেকালে কবি রূপে শিবনাথ একেবারে 
বিশ্বত হন নি। কোনো সমালোচক বলেছিলেন, “এই কাব্যে (হিমান্িকুস্থম ) ও 
তৎপ্রণীত পুষ্পমালা’ কাব্যে শিবনাথবাবুর নিসর্গের সৌন্দর্য, ধর্মের গাস্তীর্য, হৃদয়ের 
সোৌকুষার্য, চরিত্রের ধদার্ধ কল্পনার মাধুর্ধ ও দেশভক্তির প্রাচুর্য দেখিয়া আমর! বিস্মিত 
ও চমত্কৃত হইয়াছি।.--শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতাসমূহের মধ্যে দুষ্ট প্রণয়ের আবিলতা, 
ইংরাজী কবির নিকৃষ্ট অনুকরণ প্রবণতা দেশহিতৈষিতার ভাণ ও আলো-খাধাঁরে কবিতার 
লেশমাত্রও নাই । তাহার কাব্যসমূহ যারপরনাই সুরুচিসম্পন্ন ও সম্ভাবপূর্ণ। শ্রীযুক্ত 
শিবনাথ শাস্ত্রী একজন প্রকৃত হৃদয়বান্‌ ধামিক কবি ।”* তথ্য হিসাবে এই সমালোচনার 
কোনো কথাই অস্বীকার করবার নেই। কিন্তু রসসন্ধানী পাঠকেরা হয়তো এতে সম্পূর্ণ 
সন্তষ্ট হবেন না। ষে মাদকতা নিয়ে তিনি প্রথম কাব্যচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁর 
তীব্রতা হাঁস পেয়ে এল। তিনি আরও চাঁর্থাঁনি কাব্য লিখেছিলেন, পুষ্পমাল! ( ১৮৭৫ ) 
হিমাব্রিকুহুম ( ১৮৮৭ ), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮), ছায়াময়ী পরিণয় (১৮৮৯ )। শিবনাথ 
শাস্তীর মৃত্যুর পর বিজ্রয়চন্দ্র মজুমদীর ১৯২২-এ শিবনাঁথের একটি নির্বাচিত কবিতাসংকজন 


* নব্যভারত, ১২৯৫ আষাঢ়, ‘ইংরাজশাসনে বঙ্গসাহিত্য”-_হেমনাথ মিজ্। 


সংখ্যা ১ শিবনাথ শাষ্ত্রীর ভবিতা! | ১ 
প্রকাশ করেছিলেন “শিবনির্মাল্য” নামে । এই বইয়ের ভূমিকায় বিজয়চন্র যে কথাগুলি 
লিখেছিলেন, তাতে শিবনাথের কাব্যের দৌষগুণ দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে, “কবি সত্য সত্য 
যাহা ভাঁবিতেন যে সংকল্প বুকে বাঁধিয়| সংসারের সেবা করিতেন সেই কথাগুলিই কবিতায় 
লিখিয়াছেন। তিনি বৃথা খেয়ালের কবি ছিলেন না। একটা সৌন্দর্যহৃষ্টির নামে যাহ! 
খুসি তাহাই কথা সাজাইয়া লেখেন নাই। এই্জন্ত তাহার কবিতায় কথার চটক নাই, 
আছে ভাবের মাধুরী ও প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস ৷” 

বিজয়চন্দ্রের এই কথাগুলি প্রযোজ্য 'নির্বাসিতের বিলাপে”্র পরের কাব্য সম্পর্কেই । 
প্রথম বই রচনার সময় তিনি ছিলেন ভাবনামুক্ত সাহিত্যিক । পরে তিনি অবতীর্ণ হলেন 
কর্ষনেতারূপে । তীর সমস্ত মনোযোগ এই দিকেই নিবন্ধ হল। যুগান্তর’ উপন্যাস সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “তিনি ছিলেন গুপন্তাসিক, হইলেন এঁতিহাঁসিক, ছিলেন ভাবুক 
হইলেন নীতিপ্রচারক।* ববীন্দ্রনাথের এই উক্তি শিবনাথের পরবর্তী কাব্য সম্বন্ধেও 
প্রযোজ্য । শিবনাথের বইয়ের ভূমিকা পড়লে বেশ বুঝতে পার! যায় তিনি সচেতনভাবে 
নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্যেই কবিতা লিখতেন । কিন্ত বিশ্তুদ্ধ কাব্য যে উদ্দেশ্বিরহত 
প্রেরণা থেকেই আসে এটা যে তিনি জানতেন না তা নয়* তবু তাঁর কাব্য যে ভিন্নমুখী, 
তাঁর শিক্ষকতা এবং কর্মনেতৃত্বের এটাই ছিল পরিণাম । তীর কবিশক্তিকে কেউ অস্বীকার 
করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরী সুন্দর’ কবিতার একটি প্যারডি তিনি 
সৌমপ্রকাশে প্রকাশ করেছিলন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন শিবনাথ শাঙ্দীর ওই 
কবিতার বিদ্রপশক্তি এবং উজ্জ্বল কবিপ্রতিভার প্রমাণ পেয়ে বন্ধিমচন্দ্র হেমচন্দর বিস্মিত 
হয়েছিলেন ।+ শিবনাথ অতঃপর যে ছোট বড় কবিতা লিখেছিলেন তাঁর থেকে এ রকম 
একটা সন্দেহ হয় যে তাঁর কবিপ্রেব্ণার আত্মপ্রকীশের সহজ অবলম্বন ছিল কাহিনী । 
তাঁর সব কবিতার মধ্যেই গল্পের আভাস পাঁওয়! যায় বললে ভূল হবে না। এ বিষয়ে 
তিনি সেকালের কবিদের থেকে বিশেষ আলাদা ছিলেন না। যে সব কবিতা অনেকটাই 
ভাবধর্মী, সে সব কবিতাতেও এক ধরনের নাঁটকীয়তাঁর আভাস থেকে ষায়। হেমচন্দ্রের 
হুতাশের আক্ষেপ? কিংবা দূর কাননের কোলে পাঁধী এক ভাঁকিছে' এবং শিবনাথ শাশ্বীর 
পাখী’ (পুষ্পমাল! ) কিংবা ‘ফুল’ (পুষ্পমালা ) তারই দৃষ্টান্ত । নবীনচন্দ্রের কবিতাগুলির 
নামকরণ থেকেই এর একটা ধারণা পাওয়া যায়_“পিত্ৃহীন যুবক” পপতিপ্রেমে ছুঃখিনী 
কামিনী’ 'কি লিখিব’ “হৃদয় উচ্ছাস’ “বাঙ্গালীর বিষপান’ 'আর্ঘদর্শন” যাই? । শিবনাঁথের 


* ভরব্য শিবনাথ শা্ীর প্রবন্ধাবলী (১৯০৪ ) কাব্য ও কবিত্ব'। ' 

ধ কিন্ত এই প্যারভিতে বঙ্ষিমচঞ্ত্র রুষ্ট হন। তার ধারণ] হয়েছিল শিবনাঁথের এই - 
কবিতা বিদ্বেষপ্রণোদিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় তিনি সুস্পষ্টভাবে 
কথা আদায় করে নেন, শিবনাঁথ শাস্ত্রীকে তাতে লিখতে দেওয়া হবে না।-_নবীনচন্দ্ 
সেন “আমার জীবন” দ্বিতীয় ভাগ ( ১৩১৬) পৃ. ৩৬১১ ৩৬৮, ৩৭০ | 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-প তরিকা বধ ৬৬ 


খণ্ড কবিতার নামকরণেও এই নাটকীয়তার লক্ষণ আঁছে--“হরিষে বিষাদ’ ‘গভীর নিশীথে” 
পরিত্যক্ত রমণী’ ‘বিধবার হরিণ’ 'সতীব পরাক্রম’ ‘বালবিধবার স্বপ্ন’ ‘হায় হায় কি হবে 
আমার’ | থণ্ড কবিতায় এই ধরনের নাটকীয় পরিস্থিতি কল্পনার কারণ কি, তার একটা ইঙ্গিত 
ইতিপূর্বেই দেবার চেষ্টা করেছি। শিবনাথের পক্ষে সে কারণটা বিশেষভাবেই জোরালো। 
তিনি সারাজীবনই সমাজসেবামূলক নানা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন৷ যে আদর্শবাদিতা নিয়ে 
তিনি কাজে নেমেছিলেন, তার কবিতার মধ্যে তারই ছায়াপাত হয়েছে । নাঁরীজাতিকে 
নিয়ে লেখ! তীর বহু কবিতাই আছে বিশেষ করে বিধবার দুঃখ এবং স্বামী পরিত্যক্তীর 
দুঃখ নিয়ে লেখা কবিতার অভাব নেই। হেমচন্দ্রের নারীজাতি বিষয়ক কবিতাঁব সঙ্গে 
এই কবিতার একট] পার্থক্য কর! ষায়। স্ত্রীশিক্ষা বা অন্যান্ত প্রগতির উৎসাঁহ নিয়ে 
হেমচন্দ্রেব কবিতা! বচিত আর শিবনাথের কবিতা! যেন অনেকটাই নারীর পারিবারিক 
জীবনের দুঃখ নিয়ে রচিত। এটাও মনে হয়, হেমচন্দ্রেব কবিতায় মুখবতা। বেশি, শিবনাথের 
কবিতায় গাম্ভীৰ্য বেশি। খণ্ড কবিতাব বিষয়বস্তর দিক দিয়ে হেচন্দ্র নবীনচন্দ্র শিবনাঁথ 
একই শ্রেণীভুক্ত হলেও দৃষ্টিভক্কিগত স্বাতস্ত্র শিবনাথের এই যে, ব্যক্তিগত চারিত্রনীভিই 
তার নৈতিক আদর্শের বিশেষত্ব । হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মধ্যে বব্‌ং জাতিগত আঁশ! 
আঁকাকজ্ষা উৎসাহ উদ্দীপনার কথাই বেশি পাই। 

শিবনাথের বড়ো ছুটি কাব্য “হিমান্দিকুঙ্থম এবং ছায়াময়ী পরিণয়” থেকেই এর 
উদাহরণ দেওয়া যাঁয়। হিমাত্রিকুস্থম রচিত হয়েছিল কাঁপিয়াঙে | বইটিতে ছন্দ ভাষ! এবং 
ছন্দোবদ্ধের নৈপুণ্য দেখে লেখকের অক্ষু্ন শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। আট পংক্তির 
শ্লোকে মিলেরও যথেষ্ট নৈপুণ্য আঁছে। প্রথম ছয় পংক্তিতে ছুটি মাত্র একাত্তর মিল শেষ ছুই 
পংক্তিতে একটি । নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে দশ পংক্তির শ্লোকে প্রথম আঁট পংক্তিতে চারটি 
একাস্তর মিল, শেষ ছুটিতে একটি মিল । “হিমান্রিকুহ্থম” পলাশীর যুদ্ধের মত আখ্যানমূলক 
এবং শ্লোকবিভক্ত। “পলাশীর যুদ্ধ, জাতীয় ভাবের উদ্দীপক রোমান্টিককাব্য, “হিমাপ্রিকুস্থম” 
ধর্ম এবং নীতিভাবের উদ্দীপক গাথাকাব্য। এই কাব্যে রোমান্টিক কল্পনার যতখানি 
অবকাঁশ ছিল, বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা তা অনেকটাই থণ্ডিত হয়েছে। স্ত্রীর বিশ্বীসঘাতকতা স্ব 
ক্ষুব্ধ হয়ে নায়ক সংসার ত্যাগ করে যায়। তাঁর সঙ্গে তার ভগিনীও যাঁয়। তার! 
হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নিল। হিমালয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের নামগাঁন করে 
তার] দিন কাঁটায়। হঠাৎ অন্তরের মধ্যে তার! বাঁহিববিশ্থের আহ্বান শুনে লোকালয়ে 
ফিরে এল ; ফিরে এসে তারা সমাঁজসেবার ভার গ্রহণ করে। এইসময়ে সেই পতিত্যাঁগিনীও 
অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এল । , এই কাহিনী-কল্পনার পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, ভূমিকাতে শিবনাথ 
সে কথা বলেছেন। মহষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটি ঘটনা থেকেই তিনি কাব্য 
রচনার প্রেরণা পাঁন। “১৮৫৭-৫৮ সালে তিনি যখন হিমাঁলয়শিখরে বাস করেন তখন 
একদিন একটা নিঝরিণীর গতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইল যে এই 
নিঝ'রিণী যেমন জীবের কল্যাণসাঁধনের জন্য নামিয়া যাইতেছে আমার গ্রীতিও কি সেইরূপ 


} 


সংখ্যা ১ শিবনাথ শাঞ্তীর কবিত৷ রি 


নামিয়া যাইবে না ?-:- এই গ্রন্থে ভাই ভগিনীব প্রগাঢ় প্রীতি যেভাবে বণিত হইয়াছে, তাহা - 
হয়ত এ দেশের পক্ষে নৃতন বলিয়া বোধ হইবে। ইহার আর একটা গৃঢ় উদ্দেশ্য আছে, যাহ! 
এখন প্রকাশ করা গেল ন!। এতদ্দার! সেই উদ্দেশ্তসিদ্দ হইলে শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব!” এই 
কাব্যে হিমালয়ের নিপর্গ-বর্ণনাঁয় যে কবিশক্তি প্রকাশ পেয়েছে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের চেয়ে তা 
কোনে! অংশেই হীন নয়। এই শক্তিকে অন্তনিবপেক্ষ করে তুলতে পারলে একটি সত্যিকার 
রোমান্টিক কাব্য রচিত হতে পাঁরত। ব্যক্তিগত চারিত্রনীতির প্রভাবে তিনি আর একটি 
কাব্য লিখেছিলেন-_ছায়াময্রী পরিণয় । কোনও একটি ইংরেক্সি পক কাব্য পড়ে 
বাংলাতে আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ রূপক কাব্য রচনায় তিনি উদ্ধ দ্ধ হয়ে “ছায়াময়ী 
পরিণয়’ লেখেন । ঈশ্বরের জন্য মানবাত্মার ব্যাকুল সাধনা ও কণ্টকিত অভিষাত্রার 
কাহিনীই ছায়াঁময়ীর কাহিনী । এই ক্ুপকের সঙ্গে সী অথবা বৈষ্ণব ব্ূপকের মিল আছে । 
কিন্ত ছায়াময়ী যে অধ্যাত্মসিদ্ধির পর আবার মাঁনবসেবায় আত্মনিয়োগ করল-__এটা এ 
যুগেরই আদর্শ । শিবনাথের প্রথম কাব্য এবং শেষ কাব্যের মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টই 
দেখা যায় রূপক বীতিতেও কতখানি পরিবর্তন এসেছে । এখন রূপক অধ্যাত্মতত্বকে 
পুরোপুরি আশ্রয় করেছে । 'ছাঁয়াময়ী পরিণয়” স্বববৃত্ত ছন্দে লেপ একটি সম্পূর্ণ কাহিনী । 
কাহিনীর প্রতি অংশই প্রায় তত্বকে পরিস্ফুট করবার জন্য স্থপরিকল্পিত। রূপক হিসাবে 
যতই সার্থক হোক, কাব্য হিসাবে এতে যে কিছুটা কৃত্রিমতা এসেছে তা অস্বীকার করা 
যায় না। এই কাব্যের বিশেষত্বই হচ্ছে স্বরবৃত্ব ছন্দেব একটানা ব্যবহার । ঈশ্বর গুপ্ত 
হেমচন্দ্ৰ এই ছন্দের ব্যবহার কিছু কিছু করলেও শিবনাথই দীর্ঘ কাব্যে এর প্রয়োগ করলেন । 
ছন্দে ক্রট আছে, কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। শিবনাথের কাব্যপ্রয়াস ছন্দে ভাষায় 
ভাবে বিচিত্র । ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গলাল মধুস্থদ্ূন হেমচন্দ্র নবীনচন্ত্র--এদের সকলেরই কিছু কিছু 
প্রতিধ্বনি তাঁর কাব্যে পাওয়া ষাবে। কিন্তু যুগকে অতিক্রম করে যাঁদের প্রভাব বাংলা 
কাব্যে স্থায়ী হয়েছে, সেই বিহাবীলাল রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জণীধর্মী ভাষা! বা নব্যরীতির মাত্রা- 
বৃত্তের সাক্ষাৎ মেলে না তাঁর কাব্যে। নিন্দাই হোক প্রশংসাই হোক, শিবনাথ শা্জীর 
কাব্য-প্রয়াস সম্পর্কে এই কথাই বলা! যায় যে, তিনি যুগকে ছাড়িয়ে যান নি। ববীন্র-কাব্যের 
আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে হেমচন্দ্ৰ নবীনচন্দ্রের কাব্যের ম্লাক্মীন দীপ্তির সঙ্গে শিবনাথ শাঙ্ধীর 
কাব্যও ম্লান হয়ে এল | কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর ভাবপ্রেরণীকে ধারা জানতে চাইবেন 
অন্যান্য কবিদের সঙ্গে শিবনাথের কবিতাও তাঁদের ন' পড়লে চলবে না । 


গ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 
শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর উভয়েই উচ্চত্তরের কবি। উভয়েরই বহু শিশ্ত 
কবিধ্যাতি লাভ করিয়াছেন । শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ ন্মরণদর্পপ ও কয়েকটী পদ রচনা 
করিয়াছেন। অন্তান্ত শিষ্যের মধ্যে বিষ্ণুপুরের বাঁজা বীর হাম্বীর, গোবিন্দ চক্রবর্তী, 
বংশী দাস, মোহন দাস, রাধাবল্লভ দাস, কবিবল্লভ, কর্ণপূর কবিরাজ, নৃসিংহ কবিরাজ, 
গোকুল দাস (পদকল্পতরু ২৯৭৫) ও গোপীরমণের ( পদকল্পতরু ১৬০৮) নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নরোতমের শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রধান কবি হইতেছেন বসন্ত রায় । 
নরোভ্তমের আর একজন কবি-শিষ্য হইতেছেন বল্লভ, ষিনি পদকল্পতরুর ১০২২ সংখ্যক 
পদের ভণিতায় লিখিতেছেন-__ 
নরোত্বম দাস আশ চরণে বহু 
| শ্রীবল্পভ মন ভোর । 
তাঁহার অপর এক শিষ্য উদ্ধব দাস, ধাহার সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য অন্য এক 
উদ্ধব লিখিয়াছেন।--“ভক্তিমাঁন শ্রীউদ্ধব দাস” ( পদকল্পতরু ৩০৯২ পদ )। রাধামোহন 
ঠাকুরের পূর্ববর্তী নন্দকিশোর দাস, যিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট শান অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, তাহার 'রসকলিকা” গ্রন্থে এ উদ্ধব দাসের দুইটী পদ (পৃ ১০৮-১০৪) -উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। পদ দুইটি পদ কল্পতরুতে নাই । শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সময় ঠিকভাবে নির্ণয় 
করিতে পারিলে তাঁহাদের কবি-শিষ্যদের্ও কাল নিরূপণ কর! সহজসাধ্য হইবে। | 
শ্রীনিবাস নরোত্তম অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। নরোত্তম তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শরন্ধা- 
ভক্তি করিতেন। তিনি তাঁহার অভিন্নহদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজের ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের 
তিরোধানে কাতর হইয়া লিখিয়াছেন__ 
আচাৰ্য্য শ্রশ্রনিবাস আছিহ্ ধাহাঁর দাস 
কথা শুনি জুড়াইত প্রাপ। 
্ তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা! - 
দুঃখে জিউ করে আনচান ॥ 
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা! 
এ ছার জীবনে নাহি আশ । 
অয়জল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই 
ধিক্‌ ধিক্‌ নরোত্বম দাস ॥ 
--নরোত্বমবিলাস, ১১শ বিলাসে উদ্ধৃত 


সংখ্যা ১ শ্রীনিবাঁস-নরোত্তমের কালনির্ণয় ৪৩ 


হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, অচ্যুতচরণ তত্বনিধি ও জগঘন্ধু ভদ্র মহাশয় কোন- 
টু প্রকার যুক্তিতর্ক না দেখাইয়া, কোন প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া আপ্তপুরুষের স্তায় বৈষ্ব- 
কবিদের আবির্ভীব-তিরোভাবের তাবিখ নির্দেশ করিবার রীতি প্রচলন কবেন। তাহাদের 
সেই রীতি এখনও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে বলিতে পারি না। ১৩৬২ সালের ফাতস্তন মাসে 
্র্ষচারী অমরচৈতন্ত যে ‘বলরাম দাসের পদাবলী’ প্রকাশ করেন, তাহাতে “পদাবলী 
কীর্তনের পরিচয়” দিতে যাইয়া! স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিয়াছেন (পৃ. ৩৭ ) যে, নরোত্বম ঠাঁকুব 
মহাশয়ের তিরোধান ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হয়। বোধ হয় যাহারা ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে খেতরীর 
মহোৎসব হইয়াছিল বলিয়1 প্রচাব করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি 
এরূপ লিখিয়াছেম। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ডাঃ স্থকুমার সেন তাহার বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন ( পৃ. ৪৩৫ ), “খেতবী-উৎসবের তারিখ 
জানা নাই । অনেকে মনে করেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ । এ তারিখের সমর্থনে কোন তথ্য নাই, 
প্রবল যুক্তিও নাই। আরও বিশ-পঁচিশ বছর পরে হওয়া সম্ভব।” খেতরীর উৎসব 
নরোত্বম ঠাকুরেব ও আহ্ষঙ্গিকভাবে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনেব তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
“ধর্মের ইতিহাসেব একটি তৃত্তস্ত। ডাঃ সুকুমার সেন খুব সম্ভব ডাঃ বাঁধাগোবিন্দ নাথ 
মহাশয়ের মত অহুসরণ করিয়া খেতরী উৎসবের তারিখ ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের বিশ-পঁচিশ বৎসর ? 
পরে বলিয়াছেন। 

ডা” নাথ ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতের ভূমিকায় (১৩৩০ সংক্কবণ পৃ. ৩৬ হইতে ৪1৬ পর্ষ্যস্ত ) 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে, শ্রীনিবাঁসের জন্ম ১৫৭২ হইতে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দেব কাছাকাছি সময়ে; 
বৃন্দাবন গমন ১৫৯৯--১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং খেতুবীর মহোৎসব ১৬০১-১৬০২ গ্রীষ্টাব্বের 
কাঁছাকাছি। সম্প্রতি শ্ীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয় স্থির করিয়াছেন ষে “শ্রীনিবাস 
আচার্যের জন্মকাল হিসাবে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা নিকটবর্ভীকালের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে 
হয়” (0৮ 76%48০ দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ, ১৯৫৪ জাহ্ুযক্ারী_জুন সংখ্যা, পৃ. 
১৯৭--১৯৮ ) | নাথ মহাশয় ও তর্কতীর্থ মহাশয় প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, 
অমুরাগবলী, ভক্তিবত্বীকর ও নরোত্তমবিলাসের কোন কোন উক্তির প্রামাণিকত! 
বিচার করিয়া নিজ নিন্দ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জগহন্ধু ভদ্র 
মহাশয় আধ্চবাক্য হিসাবে বলিয়াছিলেন যে ১৪৬৬৬ শকে অর্থাৎ ১৫৪৩ কি ১৫৪৪ 
ব্ষ্টাবে প্রীনিবাসের জন্ম হয় (গৌরপদ তরঙ্দিণীর ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৭০)! ইহারা 
কেহই শ্রীনিবাঁসের সাক্ষাৎ শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের লিখিত শ্রীনিবাসের গুপলেশস্ুচকের 
৯১টি শ্লোক দেখেন নাই । | i 

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর নবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার “প্রাচীন 
বাংলা সাহিত্যের কালক্রম” নামক মূল্যবান গ্রন্থে দেখাইয়াছেন ষে শ্রীনিবাস ১৫১৯২০ 
খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন -( পৃ. ১৮৯), ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন এবং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের 
পূর্বে তাহার জ্যোটপুত্র বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। তাঁহার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তান ভক্তি- 
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রত্বাকরে উদ্ধৃত, শ্রীনিবাসের শিষ্য নৃসিংহ করিবাজের নবপত্যের একটি শ্লৌক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন_-তাহাতে বলা হইয়াছে যে শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমন করিতে ইচ্ছুক শরীনিবুস ৷ 
শ্রচৈতন্তের তিরোধানবার্তা লোকমুখে শুনিয়া অতি দুঃখে পুনঃ পুনঃ মৃচ্ছর্ণপ্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন। স্থখময়বাৰুর সিদ্ধান্ত এই--"বৃসিংহ কবিরাজ শ্ীনিবাদ আচার্য্যের সাক্ষাৎ 
শিষ্য । অতএব শ্রীনিবাসের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে তার কথা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য । তিনি যখন 
বলেছিলেন ষে শ্রীনিবাস আচার্য্য চৈতম্যদেবের জীবৎকালে জন্মেছিলেন এবং নীলাচল 
যাবার পথে শ্রীচৈতন্তের তিরোভাব-সংবাদ শুনেছিলেন, তখন আর এ বিষয়ে কোন 
কথা উঠতেই পারে ন11” (পূ. ১৯২) 
স্থথময়বাবু যদি নরহরি চক্রবর্তার নবোত্তমবিলাস ভারি? 
আঁচার্যের অপর একজন শিশ্ত, কর্ণপূর কবিবাঁজের 'শ্রীনিবাঁসাচার্্যগুপলেশসুচক হইতে উদ্ধৃত 
আর দুইটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে তাহার মত দৃঢ়ীরুত করিতে পাঁরিতেন। রিনি 
দ্বিতীয়টি এই 
গচ্ছন্‌ গ্রীপুরুষোত্তমং পথি: শ্রতশ্চৈতন্য সঙ্রোপনং 
 মৃষ্ছভূয় কচান্‌ লুনন্‌* স্বশিরসো ঘাতং দধদ্ধিক,তঃ*। 
তৎপাঁদং* হৃদি সঙ্গিধায় গতবামীলাচলং যঃ স্বয়ং 
সোহয়ং মে করুণানিধি বিজয়তে শ্রীনিবাস* প্রভুঃ ॥ 
| " -নরোত্বমবিলাস, দ্বিতীয় বিলাস, পৃ. ৮৩ 
নরহরি চক্রবর্ত্তী খুব সম্ভব ভক্তিরত্বাকর লিখিবাঁর সময় কর্ণপূর কবিরাজের লিখিত 
স্চকটি পান নাই, তাঁই, এ গ্রন্থে উহাঁব উল্লেখ করেন নাই । উহার এক খণ্ড বরাঁহনগর পাঁঠ- 
বাড়ীর মন্দিরে আছে। হরিদাঁসদীস বাবাজী মহোদয় উহার আর-এক খণ্ড পুথি প্রীবন্দাবনের 
নন্দকিশোর গোশ্বামীর নিকট হইতে পাইয়া উহা! শ্রীশ্রীনিবাসাচার্ধ্য গ্রস্থমাঁলায় প্রকাশ 
করেন । এ গ্রন্থে (পৃ. ২৫) পূর্বের উদ্ধৃত শ্লোকটির নিয়লিখিত পাঠীস্তর দেখা যায়-_ 
(১) শুতঞ্চেতন্ত সজৌপনং (২) ধুনন্‌ (৩) 'দদদ্ধিবৃকৃতম্‌ (৪) তৎপর্দং 
(€) শ্রত্রীনিবাসঃ প্ৰভুঃ | 
কর্ণপূর কষিরাঁজকৃত সুচকটির প্রামাণিকত! প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক। 
প্রেমবিলাসের কলেবর কি কবিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা আমি শীচৈতন্যচরিতের 
উপাদানে (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ. '৪৭৭--৪৮৫ ) দেখাইয়াছি। ' উহার চতুবিংশ বিলাসে 
(পৃ.৩*১) আছে, ১৫২২ শকের ফাস্তন মাসে অর্থাৎ ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। 
ওঁ তারিখ যথার্থ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রেমবিলামে এত উক্তি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে 
ইহার কোন কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন কর! কঠিন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই- আশ্বিন 
তারিখেব বিষ্ণুপ্রিয়! পত্রিকায় (পৃ. ৩৮৯) হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, 
“আমার বাড়ীতে দুই শত বৎসরের অধিককাঁলের হস্তলিপি যে একখানি প্রেমবিলাঁস 
গ্রন্থ আছে, তাঁহার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের অনেক স্থলে প্রসজের মিল নাই ।..'কেবল 
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বর্তমান কালে বলিয়া নহে, প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রেমবিলাসের নানা স্থানে নানা জনের 
কাঁরিগিরি আছে । অতএব এই গ্রন্থ বিশেষ তলাইয়া পাঠ করা উচিত।” কর্ণাননদ গ্রন্থ- 
খানি শ্রীনিবাস আচাধ্যের কন্যা হেমলতা ঠাঁকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাসের (বৈদ্য )র 
রচনা। মুদ্রিত কর্ণানন্দ গ্রন্থের ষষ্ট মগ্তরীতে আছে 

বুধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে । 

সদাই আনন্দে ভাসি ভাহবীর তটে ॥ 

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে ৷ 

- বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥ 

নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া । 

সম্পূর্ণ কবিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥ 
ইহার পর আবার সপ্তম মঞ্জরী মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায়, উহ! নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত। যাহ! হউক 
এই তারিখ যথার্থ হইলে গ্রন্থ রচনাব কাল ১৬০৭ খ্রীষ্টাব হয়। কিন্ত সাহিত্য-পরিষদে 
৩৬২ সংখ্যক পুথিতে তারিখযুক্ত পয়ারটী নাই, যদিও ইহাব অব্যবহিত পূর্বের ও পরের 
পয়ার আছে । এ পুধিখানির বয়স কিন্তু এক শত বৎসরের চেয়ে- বেশী প্রাচীন নহে। 
কর্ণানন্দ প্ররুতপক্ষে শ্রীনিবাঁসের শাখা বর্ণনার গ্রস্থ। উহার অতিবিক্ত যে ঘটনা ইহাতে 
লিখিত হইয়াছে তাহার প্রামাণিকতা৷ কতদুব বলা যায় না। উহাতে লিখিত আছে যে 
কর্ণপুর কবিরাজ শ্রীনিবাসের শাখা বর্ণনা! কবিয়াছেন (পৃ. ৪)। ইহাতে প্রেমবিলাসের 
প্রমাণও উল্লেখ করা হইয়াছে 

ষে প্রকাবে গৌড়দেশে গমন করিলা। 

প্রেমবিলাস গ্রন্থ মাঝে বিস্তরি বণিল! ॥ 

লিখিলেন সেই গ্রন্থ জান্বা আদেশে । 

গ্রন্থ প্ৰকাশিলা তাহা নিত্যানন্দ দাসে [ (পৃ. ১১৬) 

কিন্তু ষ্ঠ মগ্ডরীতে গ্রন্থসমাপ্তির কথ! লিখিবাঁ পর বে সপ্তম মঞ্তরী যোগ করা হইয়াছে 

তাহাঁতে প্রেমবিলাসের বিরোধী কথা পাওয়া যাঁয়। প্রেমবিলাসে ( বিষুপুরের রাণীর 
পুথির হাদ্শ বিলাস ও ষশোদীনন্দন তালুকদারের সংস্করণের ত্রয়োদশ বিলাঁসের ৯৪ পৃ.) 
আছে যে, শ্রচৈতন্তচরিতা মৃত, -যাহ! শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে পাঠানে। 
হইয়াছিল তাহ চুরি গিয়াছে খবব পাইয়া কবিবাঁজ গোস্বামী 

কুণ্ডতটে বসি সদা কবে অনুতাপ 

উছলি পড়িল যাই দিয়! বড় ঝাঁপ ॥ 

-_ সাহিত্য-পরিষর্দ পুথি, ২৬২ সংখ্যা 

ছাপা গ্রন্থের পাঠ 

কুগুতীরে বসি সদা করে অন্থতাপ । 

উছলি পড়িল গোসাঁঞি দিয়া এক ঝাঁপ ॥ 
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তারপর “মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিক্ষামণ” (পূ ৯৪)।| কর্ণানন্দে আছে যে, তিনি 
রাঁধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন বটে, কিন্তু তখনই তাহার মৃত্যু হয় নাই। শ্রীন্ধপ সনাতমের 
আদেশ পাইয়া তিনি গ্রন্থ পাইবার আশায় আর কিছুদিন জীবিত ছিলেন। উভয় গ্রন্থের 
বিবরণই সম্পূর্ণ অসম্ভব । ক্ীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় গ্রন্থের কি কেহ কোন অঙুলিপি 
বৃন্দাবনে বাঁখেন নাই? কোন অঙ্থলিপি করিবার পূর্বেই কি মৃজগ্রন্থখানি শ্রীনিবাসেব সঙ্গে 
পাঠানো হইয়াছিল? দিই বা তাহা হইয়া থাকে, কবিরাজ গোস্বামীর মতন সিদ্ধপুরুষ কি 
গ্রন্থ নষ্ট হওয়ার জন্ত আত্মহত্যা করিতে পারেন? বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
কি রাঁধাকুণ্ডে বা বৃন্দাবনে সেই খবর পৌছিয়াছিল? গ্রন্থ চুরির কয়েকদিনের মধ্যেই তো 
শ্রীনিবাস সেগুলি ফেরত পান বলিয়া কিন্বদস্তী। অস্রাগবল্পীতে গ্রন্থ চুরি যাইবাব কোন 
কথাই নাই; আর ভক্তিরত্বাকর ও নরোত্বমবিলাসে গ্রন্থ চুরির কথা থাকিলেও 
কবিরাজ গোস্বামীর রাঁধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার কোন প্রসঙ্গ নাই। 
সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে বৃন্দাবন হইতে কাঁটোয়ার নিকটবর্ভী যা।জগ্রামে 
বা দীইহাটের নিকটে চাকুন্দী যাইবার জন্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি কেন 
যাইবেন? প্রেমবিলাসে আছে- নিবাস বৃন্দাবন হইতে ঞিটানগর,( বোধ হয় এটোয়া) 
পরস্ত যাইয়া 
| -ঝাড়িখণ্ড পথে যাব করিল! নির্ববন্ধ । 
মগদেশ বামে করি পথে চলি যায় 


ঝাড়িদেশ ছাঁড়াইল! উত্তরিল! গিয়া। 
তমলুকে ধান মনে আনন্দ পাইয়া ॥ 
- ত্রয়োদশ বিলাস পৃ. ৯১ 
শ্রীনিবাঁসকে বর্ধমানের অন্তর্গত কাটোঁয়ার কাছাকাছি যাইতে হইবে । তিনি উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের বৃন্দাবন হইতে মগদেশ, বোধ হয় মগধ দেশ, বামে রাখিয়া ছোটনাগপুরের ভিতব 
দিয়! সোজা দক্ষিণে তমলুক চলিয়া যাইবেন কেন? আবার তমলুক হইতে ফের “পঞ্চবটী 
বামে রাখি রঘুনাথপুরে” (পৃ. ৯২ ) (পুরুলিয়ার নিকটবর্তী) যাইয়া বিষ্ণুপুরের নিকট 
আসিবেন কেন? ভৌগোলিক তথ্য এই বিবরণের বিরুদ্ধে। এইরূপ ভাঁবে কাহারও 
উদ্দেস্ঠহীন চলাফেরা করার বিবরণ অবিশ্বাস্য । | 
কর্ণপূর কবিরাজের লিখিত কুচকে বৃন্দাবন হুইতে গ্রন্থ আনিবার যে বিবরণ পাওয়া 
যায় তাহাতেও গ্রন্থ চুরির কোন কথা নাই । উহাতে আছে শ্রীনিবাস পুনরায় নরোত্বমকে 
লইয়া শীল্গীবের কুণ্জে যাইলেন এবং স্বয়ং চারি ভার গ্রস্থ লইয়া তিনি গৌড়ের দিকে যাত্রা! 
করিলে শ্রীজীব শত বৈষ্বেব সহিত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন 
(৫৯ শ্লোক) । প্রেমবিলাসে আছে বে, শ্রীজীব ‘সিদ্ধুক সজ্জা কবি পুস্তক ভরেন 
বিরলে’ ; তার পরু-- 


সংখ্যা ১ প্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় ৪ 


সর্ধলোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তাঁয়। 
মোমজামায় ঘেরাইল সর্বাঙ্গে লেপটায়। 
এ সিন্ধুক বলদের গাড়ীতে চড়ানো হইল এবং 'দশজন অস্ত্রধারী হিন্দু সঙ্গে যায়? (পৃ. ৯১)। 
অর্থাৎ বড়লোকে ধনসম্পত্তি লইয়া যাইবার সময় যে ষে আয়োজন করিতেন, নিষিঞ্চন 
বৈষ্ণবের গ্রস্থাদি লইবাঁর সময়ও সেইরূপ আয়োজন কর! হইজ-_ যাহাতে ভাকাতে মনে 
করিতে পারে যে ইহাতে ধনষম্পত্তি যাইতেছে । নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্বীকরে কর্ণপুরের 
বিবরণের “ভারচতুষটয়” শব্দটি লইয়াছেন__ 
গোস্বামীহ দেখি গ্রন্থ ভার-চতুষ্টয় । 
রাখে কাষ্ঠ-সম্পুটে নিবারি বর্ষ! ভয় ॥ 
ষষ্ঠ তরুক্, পৃ. ৪৭০ 
কর্ণপূর কবিরাজের সুচকে দেখ! যাইতেছে যে নরোত্তমঠাকুর শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে 
গোড়ে যান নাই 
ভিজা দৃষ্টা! মহত্যা পুরো 
দৃষ্ট | যং কিল জীবঠকুরবরো। বৃন্দাবনেহসৌ গতঃ | 
এবঞ্চৈব নরোত্তমে! হরিরিতি স্বত্ব ব্রজং প্রীপ্তবান্‌ ॥ 

“তখন শ্রীজীবঠন্কুর শ্রেষ্ঠ বড় সহর অর্থাৎ মধুর হইতে বৈষ্ণবগণের সহিত ীনিবাদের 
প্রতি মহাশোক লহকৃত (অথবা স্ুধাবৃষ্টি কবিয়া ) দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বৃন্দীবনের দিকে 
ফিরিলেন এবং নরোত্বমও হরি স্মরণ করিয়া ব্রজে চলিলেন।” (৬৩) ' 

শ্রীনিবাস আচাধ্যও বারংবার শ্রজীবগোস্বামীর চরণে পড়িয়া তথা হইতে অতিক্রত 
গতিতে চলিলেন এবং অদূরে যাইতে না যাইতেই আবার ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন । 
তাঁর পর তাহাদের কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে গৌড় দেশের দিকে শীত্র গমন কবিলেন 
(৬৪)। ব্রজগিরির গহ্বর হইতে গ্রন্থমেঘ আনিয়া গৌড়ভূমিতে যিনি সানন্দে কৃষ্ণ 
প্রেমক্সপ বর্ষণে কলিক্বপ সূর্য্যতাপে দগ্ধ জীবরূপ শস্যসমূহকে সিঞ্চনপূর্ববক পুনরায় সজীব 
এবং প্রেমভক্তির বাদল করিয়াছেন এবং নিজেও আনন্দিত হইয়াছেন, সেই শ্রীনিবাস প্রভুর 
জয় হউক (৬৫)। যাজিগ্রামে প্রবেশ করিয়া ইনি গ্রীতিভরে বাস করিতে লাগিলেন; 
তাঁহার দর্শনলাভের আশায় প্রত্যহ শত শত বৈষ্ণব আসিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের 
সহিত প্রেম-সম্ভাষণপূর্ব্বক ইনি যত্ব সহকারে গোঁশ্বামি-গ্রন্থসমূহ শ্রবণ করাইতেন (৬৬)। 
সকলের অনুরোধে ইনি দীরপরিগ্রহ করিলেন ; তক্তিগ্রন্থের ব্যবসাক়, হরিনাম গ্রহণ ও 
. প্রীচৈতন্কচন্দ্রের দর্শনের আশায় ইনি প্রতিদিন রাঁধেকষ্ণচ এই নাম গ্রহণ করিয়া কাল 

কাটাইতেন (৬৭ )। 

_. কর্ণপূর কবিরাঁজের এই বিবরণ অস্থরাগব্লীর বর্ণনার দ্বার সমধিত হয়। অনুরাগবল্লী 
১৬১৮ শকে বা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাসের শুর্লাদশমী তিথিতে বৃন্দাবনধামে মনোহর দান 
পাঠাস্তর--(১) হবাবৃষ্টা। Ss 


be সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ধর্ষ ৬৬ 
কর্তৃক লিখিত হয়। শ্রীনিবাসের শিশ্য রামচরণ চক্রবর্তী, তাহার শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ 
এবং চট্ররাঁজের শিষ্য এই মনোহর দাস। হ্ৃতরাং শ্রীনিবাসের সঙ্গে ইহার ছুই পুরুষের 
মাত্র ব্যবধান। ইহার বাড়ীও ছিল শ্রীনিবাসের বাড়ীর কাছে, কাঁটোয়ার নিকটে 
বাগপ্যকোলা বা বেগুণকোলায়। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্বীকরে অনুরাগবল্লী গ্রন্থের 
গ্রামাণিকতার উল্লেখ করিয়াছেন (ত্রয়োদশ তরঙ্গ, পূ ১০১৮)। অমুরাগবলীর মতে 
শবজীব তাঁহার অন্থগত এক মহাজনকে বলিলেন 

যবে মহাজনের গাঁড়ি আগরা চলিতে ৷ 
তাহারে শ্রীজীব গোসাঞি কহিলা নিভৃতে ॥ 
আচার্য্য মহাশয়ের হয় পুস্তকাঁদি ষৃত। 
সামগ্রী লইয়া তুমি চলহ ত্বরিত ॥ 
সেখানে আপন ঘরে ইহাকে রাখিয়া । 
গাঁড়িতে যে ভাড়া লাগে তাহ! তীরে দিয়া ॥ 
ইহাকে পথের যেবা খরচ চাঁহিয়ে। 
সভে মিলি দিহ যেন আমি সুখ পাইয়ে ॥ 
-যষ্ঠ মঞ্জরী, পৃ. ৩৬ 
এই কথা অনুসারে সেই মহাজন শ্রীনিবাঁসকে আগর! পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। তাঁর পর 
সেখানে সর্বব মহাজন একত্র হইয়া। 
গাঁড়ি ভাড়া করি দিল বিনয় করিয়া ॥ 
অনেক পুস্তক সঙ্গে সামগ্রী না চলে। 
এতেক বুঝিয়। তারা সমাধান কলে ॥ 
যাবার খরচপত্র যতেক লাগয়ে। 
বন্ পাত্র সঙ্গে মাত্র যে কিছু চাহিয়ে ॥ 
সকল দিলেন পাছে বাজ-পত্রী ধরি। 
আপন আপন সীমা সভে পার করি ॥ 
এই মত ক্রমে ক্রমে আইল! গৌড়দেশ । 
সুত্ররূপে কহি কিছু তাহার বিশেষ ॥ 
পৃ ত৭ 
বারা রা নত EOE EE 
লঙ্করের কথা নাই, এবং তাহার ফলস্বরূপ চুরির কথাও নাই। এই বর্ণন। খুবই স্বাভাবিক । 
তাহা হইলে গ্ৰন্থ চুরির কথা কি মিথ্যা? না, তাহা নহে। গ্রন্থ চুরি হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত তাহা বৃন্দাবন হইতে যাঁজিগ্রাম আসিবার পথে নহে। পরবর্তা কোন-এক সময়ে 
গৌড়দেশ হইতে পুরীধামে কিছু গ্রন্থ ইয়া! যাইবার কীলে। কর্ণপূর কবিরাজ বলেন-- 
'বনপথে পুরুষোৌতম যাওয়ার সময় গ্রন্থ চুরি হইয়া গেলে, তিনি সেখানকার রাঁজসভাঁয় 


সংখ্যা ১ 


EE নর রস 


গিয়া ব্রাহ্মণের মুখে ভ্রীমদ্তাগবতীয় ভ্রমর (যট্‌পদ ) গীতের পাঠশ্রবপে অতিশয় হাশ্ত 
/ (বিজ্পে ) করিয়াছিলেন (৮৭ শ্লোক )। .. 

এই উক্তির প্রতিধ্বনি কর্ণানন্দে ও ভক্তিরস্বাকরে আছে। কিন্ত ভক্তিরত্বাকরে 

প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে আপিবার সময়কার ঘটনার সহিত এই ঘটনাকে গুলাইয়া ফেলা 


হইয়াছে । যথা 


শ্রীনিবাসাচার্ধয লৈয়া গ্রন্থ রত্বগণ। 
চলে গৌড়পথে করি গৌরাঙ্গ স্বরণ ॥ 
সঙ্গে নরোত্তম এছে দেহ ভিন্ন মাত্র । 
শ্টামানন্দ আচাধ্যের অতি স্নেহ পাত্র ॥ 
নরোভম শ্যামানন্দ সহ শুনিবাস । 
নিব্বিশ্বে চলয়ে পথে হইবা উল্লান ॥ 
নীলাচলে যাঁয় লোক সংঘ পাইয়া। 
55559 


রন মিনার লিনা 
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহু ধন ॥ 
রাজা বীর হাম্বীরের দস্থ্যগণ যত্বে। 
গনিয়া দেখিল গাঁড়ী পূর্ণ নানা রৃত্বে ॥ 
_-ভক্কিরত্বাকর, সপ্তম তরঙ্গ, পৃ. ৪৮৮-৮2 


অমুরাগবল্লীতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে 1ফরিবার 
সময় শ্যাসানন্দকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং সেই সময় বীর হা্বীর শিষ্য হইয়াছিলেন। 


যথা 


শ্রীজীব গোসাঞি নিকটে শ্রশ্তামানন্দ গোসাঞি ছিল। 


তীরে আচার্য ঠাকুর সঙ্গে করি দিলা ॥ 
এবং ব্যাস আচাধ্য ঠাকুর ছুই জন্‌ লইয়!। 


গৌড়দেশ আইল! কবিরাজ সঙ্গে করিয়া ॥ 
পূর্ববৎ ভক্তিশাস্ কৈল প্রবর্তন | 


বীর হাম্বির আদি শি হৈল বহুজন ॥ . 


পৃ, ৪*-৪১ 


[ ক্রমশঃ ] 


স্বরলিপি 
ভৈরবী--জলদ্ব তেতাল! 


কমলবদনি লো চঞ্চল মৃগবৎ এত অধৈর্য, কেন 
এই বোধ হয় মোর হতেছ ষে অস্থির .. 
সাদৃশ্তের গুণ বুঝি তব মৃগ নয়ন। 
| রাত্রিদ্দিন যারে ভাব সেজন নিতাস্ত তব 
বৃধায় সন্দেহ কবি কাতর হও সুন্দরী 
তোমার এ রূপ হেরি মৃছিত মম মন৷ 
_রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু ) 
“গীতরত্ব" গ্রন্থ অমুসারে এই গানটির স্থর শ্যামপূরবী এবং তাল হরি। “নিধুবাবুর 
গীতাবলীস্তেওতএইরপ উল্লেখ দেখা যায়। “বাঙ্গালীর গান” অনুসারে ইহার স্থর ভৈরবী 
এবং ভাল জলদ তেতালা। আমর] এইুগানটি ভৈরবী--জলদ তেতালায় পাইয়াছি। 
সুর সংগ্রহ-_ শ্রীকালীপদ পাঠক স্বরলিপি-_ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 
[দা পা মজ্ঞা মা ।পা দা পা শী ।-া 7 4৭1৭144৭445 
কম লব দা নী লোত- ০ ০ ০ ০ ০ ৭০ ০ 


7 দা সা ৷ পা ণদপা মা -] |জ্ঞা সজ্ঞা-মপামা । জবা মজা খা লা! 
ন্‌চ ল মৃ গণ্বৎ এত ০০অ ধৈর্য কেন 
সা পা বসা -্ঞা রা-জা। সাজা সজ্পামা |জ্ঞবা-জ্ঞা খাঁ সা! 
ই বো ধ. হু য় মোর হ তে ছণণষে অণ ০ স্থির. 
মা মা জ্ঞা | মদা “ার্সা এ] । সী র্ধজ খাসা । ণা পা পদ্দা-পা]া 
দৃ হো র গুণপ্প বু ঝি তবণ্*ম্বগ ন য় ন* * 
মা মদা “র্যা ৷ সা সা খর্জী | সা র্খজ্ঞণ খর সা। ণা র্খর্পা পদা পা] 
ত্ৰি দিৎ “ন্‌ ষা রে ভা ব সেজণ*ন নিতান্ত**ত* বৰ 
খন সী ণদা মা | জ্ঞাজমা -দণা ্ধ1। সী খণ শর্গা দণা। দাদা 7 এ] 
বাণ ত্রিদিৎ ন্‌ যাঁরেণ ০০০৭ ভাঁবৎ ০ ০ ০০ ০ ৪ 
রা সর্খজখ-্দা ।-1 শ পা পা । পর্পা-ণা-খণ-র্পা।-শা দা পাশ] 
সেজণ্ণন ০ ০ ০ নি তান তৎ ০ ০ »০ত ব * 
পা পাপা পা। পা পাদ পা। পাপা পা পা। পদা-পদা পা মা] 
বুথাঁই সন দেহ কবি কাত র হও স্থৎ *ন্‌ দ রী. 
মা মা মা জ্ঞা | মাদণর্সধ সার্সা। সঞ্চা -জ্ঞ1 খণ সা। শাপার্পা ণা 
তোমা র এ রূ পণ্ণৎ হেরি দু: কৃখি ত * মম ম 

ণর্সা -ধজ্ঞ 1 খর্পা -পর্সা। -খর্পী -ণদা-পমা-জ্ঞম।।-পদা-পমা-জমা-জ্ধা ।-সা7-]া 
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' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বর্ষ ৬৬ ৪8 সংখ্যা ২ 


সুচীপত্র 
অথর্ববেদের পৈপ্নলাদ শাখা " _. শ্রীহর্গামাহন ভট্টাচার্য 
কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ' শৈলেন্দ্রকুষ্ণ লাহ! 
বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষদদে সৃভ। প্রপুর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায় 
হিন্দী ভাষার কথা প্রবিষ্ণুণদ ভট্টাচার্য 
কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্কের রচয্িত1?.  শ্রজক্ষত্বকুমার কয়াল - 
ভ্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ' 
বাস্থ ঘোষের পদ শ্রীমালবিক চাকী 
সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী শীযোগ্রেশচন্্র বাগল 
গাঁন ! ত্বরলিপি অক্ষয়কুমার বড়াল। 
সরলা দেবী চৌধুরাণী 
চিত্রসূচী 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


প্রতি সংখ্যা ছুই টাক1। বাধিক মূল্য ছয় টাকা। 
পরিষদের সঘস্ত-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য। 


৫১ 


১২৮ 


৫১ 


_ সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল! 





সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাঁবলীর পরিচয়। ১ম--৯ম খণ্ড একত্রে মুল্য--৫৫২ 
পৃথক ভাবে ৯৭থানা বই এবং খুচরা খণ্ডও পাওয়া যায়। 


নাটক, প্রহসন, গগ্য-পদ্য ছুই খণ্ডে সুদৃশ্য 
বেক্সিনে বাধাই । মূল্য--২০ 


প্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 
নবীনচন্দ্র-রচনাবলী অক্ষয়কুমার. বড়াল- - 
১ম_-৩য় খণ্ড (আমার জীবন )--৩২২ | 
সম্ভপ্রকাশিত চতুৰ্থ খণ্ড ১৩, গ্রন্থাবলী 
অন্তান্ত খণ্ড ( যন্তস্থ ) সুদৃশ্য রেক্সিনে বীধাই। মূল্য--১৫২ 
হেমচজ্- র 
সমগ্র রচনাবলী ছুই থণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে রামেন্দ্র-রচনাবলী 
বাঁধাই । মৃল্য-_২০২ ৬ষ্ঠ খণ্ড (বিবিধ ) মূল্য--১৩২ 
ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাত্ত দাস-সম্পাদিত 
উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা আট খণ্ডে কবিতা, গান, হাঁসির গান। মূল্য-_১২ ৫০ 
| সদৃ্ত রেক্সিনে বাধাই । মূল্য. রাম্যোহন-এস্থাবলী 
২ -- 7" "সমগ্ৰ বাংলা রচন! রেক্সিনে 

মধুসুদন-গ্রন্থাৰলী বাঁধাই। মৃল্য--১৭'৫০ be 
কাব্য, নাটিক,গ্রহনাদি বিবিধ রচনা বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 
সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই । যুল্য-_২০২ বলেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী ।--১৫২ 

| ১ম_৬ খণ্ড একত্রে মূল্য-_৬০২. 
অন্নদামঙ্গল, রসমপ্ররী ও বিবিধ কবিতা 
দৃশ্য রেস্সিনে বাঁধাই । মুল্য--১০৯৩ শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 
কাগ মলা রচনাবলী 
দীনবন্ধু ্স্থাবলী বিনা ওজনৰ চিন 

মূল্য--৬৫০ 


১মব ২য় থণ্ড একত্রে মূল্য-_-১২. 











অক্ষয়কুমার বড়াল 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
" বর্ষ ৬৬ সংখ্যা ২ 


p অথর্ববেদের পৈগ্ললাদ শাখা 
এ ্রছর্গামোহন ভট্টাচার্য 
পুর্বন্ভারতে বেদের প্রসার 


পুরাতত্বের পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_ভাঁরতবর্ষের পূর্ব অঞ্চল__অঙ্গ, বঙ্গ ও 
কলিঙ্গ দেশ হুদীর্ঘকাঁল বৈদিক সভ্যতার গণ্ডীর বহিভূর্ত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে 
পঞ্চনদ ও সন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসী গন্ধীর, কেকয় ও মন্দ্রজাতির এবং মধ্যদেশীয় 
কুরুপঞ্চালগণের উল্লেখ পাওয়া ষাঁয়। স্থতরাং এক সময়ে তাঁহাদের মধ্যেই বেদের প্রভাব 
নিবন্ধ ছিল--ইহাঁই হইল সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রধান যুক্তি। সে যাঁহাই হউক, মহাঁভীরতের 
বর্ণনায় (কর্ণ ৪৮১৪, ১৫) কুরুপঞ্চালদিগের সঙ্গে পূর্বদেশীয় পুত, ও কলিলের অর্থাৎ 
উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ উড়িস্তার অধিবাঁপীরাও শাশ্বত ধর্মে অভিজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন ।-- 

.কুরবঃ সহ্পঞ্চালাঃ সানা মৎস্তাঃ সনৈমিষাঃ। 
কোশলাঃ কাশপৌগুশশ্চ কলিঙ্। মগধাস্তথা 
চেদয়শ্চ মহাভাগ ধর্মং জানস্তি শাশ্বতম্‌। 
- বিষ্ণুপুরাণের (২৩১৫, ২০) উক্তি অনুসারে কামরূপ, পু», কলিঙ্গ প্রভৃতি পূর্বদেশে 
মুনিরা তপশ্চরণ করিতেন, যাঁজিকেরা হোমান্ুষ্ঠান করিতেন ।-_ 
পূর্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ। 
০ দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ | 


ডিনার | 
অতি প্রাচীন কালেই যে অঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্দেশের গ্রামে গ্রামে বৈদিক সংস্কৃতি 
ছড়াইয়। পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। পতঞ্জলির পাঁণিনীয় মহাঁভাষ্ের 
উদ্দাহরণে (৬।২।১ ) অঙ্গদেশের পূর্বদিকে ত্রাক্ষণবসতির উল্লেখ আছে ।__ 
লোকেশ্বর আজ্ঞাপয়তি-_-প্রাগলং গ্রামেত্য্যে ত্রাহ্ষণা 
আনীয়স্তামিতি। 
পু বত কালে মে পূর্বে বেবির বিশেষ সি বটয়াছিল সেকথা এখন অ 
| প্রমাণসিন্ধ? | তাহা ছাড়া সম্প্রতি যে সকল প্রাচীন পুথি ও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, 


১. প্রাকৃসায়ণিক বেদভাত্তকার বাঙ্গালী গুণবিষ্ণু ও হলায়ুধের গ্রন্থ এ বিষয়ে 
জীবস্ত প্রমাঁপ। গুণবিষুকত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্-গ্রস্থমীল! ১৯৩* ), 
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' তাহাতে মনে হয় যে, অথর্ববেদের পৈষ্নলাদ শাখা ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তেই সমধিক 
প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপান্। 


অধর্ববেদের শীখাভেদর 


পুরাণাদি গ্রন্থে অথর্ববেদের নয়টি শাখার নাম পাওয়া যায়-_ৈগলাদ, তৌদ, মৌদ, 
শৌনক, জাজল, জলদ, ব্রঙ্মবদ, বেদদর্শ এবং চাঁরণবৈদ্য।* মুখ্যতঃ শীখাপ্রবর্তক 
খধিদের নাম অঙ্সারেই এই বেদসম্প্রদায়গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ - 
সম্প্রদায়ের, মন্ত্রসংহিতা ও কল্পস্ুত্রের মধ্যে নানারুপ পাঁঠভেদ ও প্রয়োগভেদের স্থাষ্ট 
হইয়াছিল। অধথর্ববেদের অধিকাংশ সংাহতা ও সুত্র আঁজ বিলুপ্ত। নানা গ্রন্থের বিভিন্ন 
উক্তি ও উদ্ধৃতি উহাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় মাত্র ।* 


কাশ্মীরে খণ্ডিত পৈগ্গলাদ পুথির আবিষ্কার 


১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান অধ্যাপক রুভল্ফ রোট্‌ (২০৮) এবং মাকিন অধ্যাপক 
ডব্লিউ. ডি. ছুইট্‌নি (৬/11525), বালিন নগরে শৌনকশাখার অথর্ববেদসংহিতা প্রথম 
প্রকাশ করেন। পরে এই সংহিতাঁব বিভিন্ন সংস্করণ ও প্রাচীন ভাষা ছাপা হইয়াছে এবং 
নানা ভাঁষায় অস্থবাদ বাহির হইয়াছে। 

কিন্তু শৌনকসংহিতী সম্পাদন করিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিত রোট্‌ সাহেবের তৃপ্তি হইল না। 
, তিনি অথর্ববেদের অপর কোন শাখার একখানি উৎকৃষ্ট মন্ত্রংহিতার সন্ধান করিতে 
লাগিলেন। তাহার প্রেরণায় এবং ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারেব চেষ্টায় ১৮৭৩ সালে 
কাশ্মীরে পৈপ্ললাদসংহিভার একখানা জীর্ণ ও খাঁওঁত পুথি আবিষ্কৃত হইল। ভূর্জপত্রের 
উপর কাশ্রীরীয় শারদ! লিপিতে লেখা এই পুথিখানা তদাশীস্তন ভারত সরকারের আন্কুল্যে 
বাঁিনে রোট্‌ সাহেবের নিকট চলিয়া গেল। সাফল্যতৃণ্ধ রোট্‌ পুথিপ্রাপ্তির বিচিত্র. কাহিনী 
. এবং পৈপ্নলাদ শাখার পরিচয় দিয়া এক উদ্দীপনাময় বিবরণ লিখিলেন-_[)6] Atharva- 


ু গুণবিষ্ণুকত ভা্াসহিভ ছান্যো গ্য্াক্ষণ (সংস্কৃত কলেজ গবেষণা-্রস্থমালা ১৯৫৮ ) এবং 
হলাযুধরুত ত্রাঙ্গণসর্বস্ব (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্-্রস্থমালা ১৯৬০) ভরষ্টব্য। 

২. আঁধথর্বপ শাখার নাম নানা গ্রন্থে নানা রূপে উল্লিখিত দেখা ষায়। অধর্বপরিশিষ্টের 
উনচত্বারিংশ অধ্যায়ে বত শাখানামগুলি প্রামাণিক । 

৩. সোমা্িত্য নামে এক ভাষ্যকার বৈতানকুত্রের ব্যাখ্যায় চাঁরণবৈদ্ শাখার 
একটি মন্ত্রপাঠ উদ্ধত করিয়াছেন, তাহ অন্থাত্র উল্লেখ করিয়াছি_(Materials for 
Further Study ot the Vaitanasutra, Our Heritage, Vol. V, D. 27)! 
-কৌশিকস্থত্রে (৮৭৷৭, ৮) 'বেদদর্শ ও শৌনক শাখার মধ্যে মতভেদের উল্লেখ আছে। 
বিভিন্ন শাখার নামে কয়েকধানা অথর্বোপনিষৎও পাঁওয়া যায় 


সংখ্যা ২ অথর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখ) 4s 


veda in, Kaschmir| এই বিবরণ ১৮৭৫ সাঁচল রাজার জন্মদিনের উৎসবে জার্মানীর 
প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত হইল । পৈপ্ললাদ অথর্ববেদ্রের আবিষ্কার বেদ্ববিস্ঠার 
ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ঘটনা বলিয়া সমাদর লাভ করিল। ইহার পর ১৮৭৮ সালে ফ্লোরেন্স্‌ 
শহরে আন্তজাতিক প্রাচাবিদ্ঠা সম্মেলনের বিদ্ধংসম্যবেশে রোঁট সাহেব কাশ্মীরীয় অথর্ববেদ 
ঘম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঁঠ করিলেন। ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিত মহলে সাড়া পড়িয়া 
গেল। হুইট্‌নি বলিয়াছিলেন--গত অর্ধশতাব্বীর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কয়টি 
বিশেষ গৌরবময় আবিষ্কার হইয়াছে, অথর্ববেদের পৈপ্নলাদমংহিতা৷ তন্মধ্যে একটি ৷ 
রোটের মৃত্যু পর ১৯০১ সালে তুবিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড গার্বে (385৫) এবং 
বাণ্টিমৌর জন্স্‌ হপ্কিন্স্‌ বিশ্বগ্িলক্ষের মরিস্‌ রুমফিল্ভ ( Bloomfield ) 
ক্রোমোফটোগ্রাফির সহায়তায় সমগ্র পুথিখানাঁর ছবি তুলিয়া লইলেন। 


কাম্মীরীয় আবিষ্কারের ব্যর্থতা 


কিন্তু পণ্ডিতের! ক্রমেই বুঝিলেন--কাশ্মীরী পুথিখান! কেবল অসম্পূর্ণই নয়, অর্থবোধেরও 
অযোগ্য । ইহার আদিতে ও মধ্যে পাতা নষ্ট হুইয়া গিয়াছিল, বহুস্থলে অক্ষর উঠিয়া 
গিয়াছিল এবং আস্তস্ত অবিশ্বাস্তরূপ ভুলে পরিপূর্ণ ছিল। 
- তথাপি বিষয়ের গুরুত্ববোধে অধ্যাপক এল্‌. সি. ব্যারেট (980৪) আমেবিকাঁর 
' ওরিয়েপ্টযাঁল সোসাইটির বিখ্যাত মুখপত্রে কিস্তিতে কিস্তিতে দীর্ঘকাঁলের চেষ্টায় (১৯*৬- 
১৯৪০ ) গ্রন্থথানি রোম্যান অক্ষরে প্রকাশ করিলেন এবং তীছার অস্্মানমত কিছু কিছু 
পাঠ পরিবতিত করিয়া দিলেন। কাশ্মীর ছাড়া অন্তত্র পৈগ্সলাদ শাখার সন্ধান না পাইয়া 
পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিলেন_ কাশ্মীরের বাঁহবে এই শাখার চলন ছিন না: স্বভরাঁৎ 
পৈপ্ললাদসংহিতার নামকরণ হইল “কাশ্মীরীয় অথর্ববেদ"। 

ইহার পর অধ্যাপক রঘুবীর দেবনাগরী লিপিতে গ্রন্থধানি যথাদৃষ্ট ছাপিয়া দিলেন। 
কিন্ত মুক্রিত গ্রন্থ প্রশ্নচিন্কে, তারকাঁচিহ্কে এবং বিন্দুচিহিত শূন্য স্থানে কণ্টকিত হইয়া 
বহিল। মুল বস্তুর ক্রটিতে বিহজ্জনের বিপুল অধ্যবসায় প্রায় নিক্ষল হইয়া গেল। 

এল্‌. সি. ব্যারেট্‌ প্রারস্তে বলিলেন পুথিখানার বিস্ময়কর অপপাঁঠ এবং বিচিত্ররূপ 
বৈগুণ্যের ফলে পাঠশুদ্ধির যথাযথ চেষ্টাই দুদ্ধর।* পরে নবম কাণ্ডের ভূমিকায় 0405, 


8. “...one of the most important 3005 in Sanskrit literacure of 
the last half-century.>— Introduction to the Atharvavedasamhtita, 
Harvard Oriental Series, Vol. 7, 2. xvi. | ও 

¢. “The startlingly corrupt and varied ০0150161077 of the manuscript 
has made it difficult to maintain a good. balance in artempting emen- 
dations.”— Journal of the American Oriental Society, Vol. 26, p. 197. 
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V০! 42, D. 105) তিনি দুঃখ করিয়াছিলেন--“পৈগ্সলাদ আমাদিগকে হতাশ করিয়াছে । 
উহার মন্ত্রপাঠ যে এত অধিক অশুদ্ধিুষ্ট তাহা পূর্বে বুঝা যায় নাই।” সি. আর 
ল্যান্ম্যান্‌ (Lanman ) পুধিখানার আখ্যা দিলেন__“অপপাঠয্থলিতরত্বাকর* তুলক্রটির 
খনি।* পঙ্গু ভীমে ( [॥iem৷e ) বলিয়াছেন--এখানা জ্ানপ্রসারের কার্যে প্রায় মূল্যহীন ।' 
তীমে নানার্ষপ যুক্তিতৃর্কের অবতারণা কবিয়া স্থির করিজেন-_পৈগলাঁদ অথর্ববেদ 
ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং এ অঞ্চলেই এই শাখার প্রসার নিবন্ধ ছিল” 
বর্তমান সময়ে কাশ্মীরের আধর্বণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পৈগ্ণলাদ শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাই 
পত্ডিতগণ ধারণা করিয়া লইলেন। দীর্ঘকাঁলের চেষ্টায়ও কোন দ্বিতীয় পুথির সন্ধান না পাওয়ায় 
সংহিতার প্রকৃত পাঠ উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা রহিল না। ল্যান্ম্যান্‌ আক্ষেপ করিয়া 
লিখিলেন-_যেহেতু আজ পর্যন্ত ভূর্জপত্রের পুথিখাঁনার আর কোন প্রতিলিপি আবিষ্কৃত 
হইল না, এই পুথিতে কাশ্মীরীয় অথর্ববেদের প্রকৃত স্বরূপ কতখানি বিধৃত হইয়া আছে, 
তাহা হয়ত আমরা কোন দিন জানিতে পারিব না।৯ মরিস্‌ বুম্‌ফিল্ড, কাশ্মীরী পুথির 
ছবি তুলিবার পর বুঝিয়াছিলেন যে, পুখির মন্ত্রগুলি অনেক স্থলেই নিরর্থক ও তাঁৎপর্যহীন ' 
শব্দের অধথা সঙ্কুল মাত্র ( a meaningless jumble of senseless sounds )1১* 
বুমূফিল্ড আর একখানা পুথি সংগ্রহের জন্ত বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি এইরূপ আশা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, হয়ত কাশ্মীরের এক অবজ্ঞাত কোণের কোন গ্রন্থাগার এই 
অমূল্য পুথির প্রতিলিপি লোকচক্ষুর অন্তরালে রক্ষা করিতেছে।১ ‘ 


LU 


*...a mine of jewels of false readings and blunders”.—Intro- 
duction to Whitney’s Atharvavedasamhita, H. O. S., Vol. 7 Ixzxviii. 

4. “almost useless for philological purposes”—Paninis and the 
Veaz, Allahabad 1935. Dp. 66. 

v৮. Panint ana the Veda, Dp. 75. 


2. “‘Since the birch-bark manuscript has thus far maintained its 


৬. 


character as a unique, we shall perhaps never know how truly it 
represents the best Kashmirian tradition of this Veda.”—Introduction 
to Whitney’s Atharvavedasamhtitz, Vol. 7, Ixxix. 

১+. JAOS, Vol. 29, 0. 286 পষ্ব্য | 

১১. এ-“I have never quit endeavouring to obtain another 
manuscript of this ill-fated text, and I still hope against hope that some 
out of the way Library in Kashmir may hide away the precious 


document.” 


সংখ্যা ২ অথর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখা ৮ 
উড়্িস্তায় নৃতন আবিষ্কার 


কাশ্মীরের অবজ্ঞাত কোণ হইতে নয়, পূর্ব ভারতের এক অপ্রত্যাশিত প্রদেশ হইতে 
সম্প্রতি টপগ্ললীদ্সংহিতার একাধিক অখপ্ডিত পুথি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই পুধিগুলি 
সবই তালপাতার উপর লৌহ-শলাঁকা দ্বারা উৎকল লিপিতে লিখিত। এই সকল পুথিতে 
প্রায় ছুই সহজ নৃতন মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি কাশ্মীরের পুথিতে নাই, শৌনকমংহিতীয় বা 
অপর কোন বৈদিক সংহিতায়ও পাওয়া যায় ন1। বেদবিষ্াব বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল 
মন্ত্র নৃতন আলোকপাত করিবে বলিয়া আশা করি। 


নাত হানি 


পূর্ব ভারতে পৈপ্পলাদ শাখার আবিষ্কারক বড় বিচিত্র । কয়েক বৎসর পূর্বে 
পূর্ব ভারতে বেদচর্চার অবস্থা সম্পর্কে অন্ুসন্কানপ্রসঙ্গে বাংলাদেশের দুইখানা প্রাচীন 
দানলিপিতে আমার দৃষ্টি পড়ে_একখান। দিনাজপুর জেলায় বেলোয় গ্রামে প্রাপ্ত তৃতীয় 
বিগ্রহপালের তাত্রশাসন, আব একখানা পাবনা জেলার মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের 
তাঅশাসন। উভয় শাসনেই ভূমির গ্রহীতা ছিলেন অথর্ববেদীয় ত্রাহ্মণ--পিপ্সলাদশাখাধ্যায়ী 
ষীমাংসাব্যাকরপণতর্কবিদ্‌ জয়ানন্দ শর্মা ১৭ এবং কৌশিকসগোত্র অধর্ববেদপৈপ্নলাদশাখাধ্যায়ী 
প্রগোবিন্দ শর্মা £*। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এবং তৎপূর্ব শতকে বাংলাদেশে পৈ্নলাদ ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন--দুইখানি তাঅশাঁদনের সাক্ষ্য তাহা! প্রমাণিত হইল। অথচ এতদিন - 
সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, কাশ্মীরের বাহিরে পৈগলা শাখার অস্তিত্ব ছিল না। ইহার 
পর জাগরূক দৃষ্টি লইয়া! আরও অমুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। পিপ্পলাদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
উপনিষৎ্গুলি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষার ফলে গোঁপালতাঁপনী উপনিষদের টাকায় এক নৃতন 
ইঙ্গিত মিলিল। টীকাকার বলদেব বিগ্ভাভূষণ গোঁপালভাপনীর পরিচয়ে লিখিয়াছেন-_ 
এখানা 9554 
করিয়া থাকেন ।- . 
উতৎ্কলাদিভিবাঁথর্বপিকৈরধীয়মান। পৈপ্পলাদশীখাস্তঃস্থিতে্ং গোঁপাঁলোপনিষৎ। 
উৎকল প্রদেশে অল্পমাত্র অন্সন্ধানেই বিদ্ভাভূষণের উক্তি যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইল । 


চল্লিশ হাজার পৈঞ্পলাদীর সন্ধান 


উড়িস্যার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহাঁররাঁজ্যের কোন কোন স্থানে 
আজও প্রায় চল্লিশ. হাজার পৈগ্লাদদী বাঁস করিতেছেন। মেদিনীপুরের কীথি মহকুমা, 


১২. মনোর্পরন গু, Iw০ New Pala Records, Journal of the Asiatic 
Society, 1951, p. 18. - =: 
১৩. ননীগোঁপাল মজুমদার, Inscriptions of Bengal, Vol IIL, p. 112. 


ky সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৬৬ 


সিংভূমের ধলভূম পরগণায় এবং ময়ূরভগ্জ, বালেশ্বর, কটক ও পুরী জেলার গ্রামে গ্রামে আমি 
নিজেই সহস্রাধিক পৈগ্নলাদীর দর্শন পাইয়াছি। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এই সকল অনাড়দ্বর * 
পৈর্নলাদী ব্রাহ্মণ স্মবণাতীত কাল হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র সংস্কারাদি ক্রিয়াকলাপ পালন 
করিয়া আসিতেছেন। আজকাল কৃষিকর্ম ইহাদের মুখ্য জীবিক1। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এখনও 
অনেকেই এমন আছেন, যাহারা সম্প্রদায়পরম্পরায় মুখে মুখে শ্রুতিমন্ত্র আয়ত্ত করিয়াছেন 
এবং পবিত্র মন্ত্রগুলি ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে প্রাচীন প্রথায় পাঠ করিয়া ধাকেন। ছুই তিন 
পুরুষ পূর্বেও ইহাদের পূর্বজগণ বিশকাণ্ড অথর্ববেদেব সমস্ত মন্ত্রই স্থৃতি হইতে আবৃত্তি করিতে 
পাঁরিতেন। প্রাচীনকাজেও বেদপাঠবিষয়ে পৈগ্নলাদশাধীর খ্যাতি ছিল। পাণিনি 
একটি সুত্র করিয়াছেন ‘অনোরকর্মকাৎ’ (১৩৪৯ )-_অস্থ-পূর্বক বদ ধাতুর অকর্মক 
প্রয়োগে আত্মনেপদ হয়। অন্থ উপসর্গষোগে বদ্‌ ধাতুর অর্থ হয় অনুকরণে পাঠ করা। 
কাঁশিকাকার “অনোরকর্মকাঁথ সুত্রে উদাহরণ দিয়াছেন-_“অন্বদতে মৌদঃ পৈগ্নলাদস্ত" 
অর্থাৎ মৌদশাধী পৈপ্নলাদশাখীর অনুসরণে বেদ পাঠ করেন। মৌদ ও পৈপ্নলাদ এই 
উভয়শাধীয় অর্থর্ববেধীর নাম মহাভাম্যে আছে। মনে হয়_-বৈদিক মন্্রপাঠে পৈপ্নলাদ- 
গণের অধিক নৈপুণ্য ছিল। সম্প্রতি উড়িঘ্যার অধর্ববেদীয়গণ আমার অন্থরোধে বারিপদা 
শহরে এক সভায় মিলিত হইয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত কয়েকজন বৈদ্দিকের বেদপাঠ 
রেকর্ডে তুলিয়! আনিয়াছি১৪ | | 
বেদবিষ্ঠার অমূল্য গ্রন্থ পৈপ্নলাদসংহিতার তালপাত্যুর পুথিই উৎকলীয় পেপ্লাদীগণের 
পরম এই্বর্য। ইহাঁদিগের মধ্যে যে-দকল ব্যক্তি এই '্ভরত্ব পুরুষামুক্রমে রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্র বিদ্ৎসমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অথচ ইহাদের অস্তিত্বের কথা 
এতদিন অজ্ঞাত ছিল। আমার সৌভাগ্যবলে গত চারি বৎসরে আমি বারংবার ইহাদের 
সান্নিধ্যলাভ করিয়াছি এবং ইহাদের যত্বরক্ষিত অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ করিয়! আনিয়াছি। 
কেবল মূল সংহিতাই নয়, এমন সব গ্রস্থও আমাব হাতে আসিয়াছে, যাহাতে পৈগ্নলাদ 
সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি ও এ্রতিহ্থের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলিতে পারে১* | এই সকল গ্রন্থ 


১৪. উড়িস্যার বৈদিকগণ পুধির লেখপ্রমাদর্জনিত মন্তরাশুদ্ধিগুলি সম্প্রদায়ণন্ধ মুখস্থ 
শ্রুতির সাহায্যে শুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন । কাশ্মীরের পুধিতে ( পৈ. সং ১৯1৪৮/১৭ ) একটি 
মন্ত্রের পাঠ ছিল-__ধশামীশানঃ। ইহার কোন অর্থ হয় না ২ ব্যারেট্‌ সাহেব আঁমুমানিক 
পাঁঠ দিয়াছিলেন_-“যশা মেশানঃ। ইহাঁতেও অর্থ হয় নাই। বারিপদার বৈদিক পাঠ 
করিয়াছেন__“বিশীমীশীনঃ- বিশাং মনুস্যাণাম্‌ ঈশানঃ অধিপতি: মন্ু্যদিগের অধীশ্বর। 
সুন্দর অর্থ হইল। নবাবিষ্কৃত ভাঁলপাঁতার পুথি মিলাইয়! দেখিয়াছি__ইহাই শুদ্ধ পাঁঠ। 

১৫. সংহিতা, কল্প ও কর্মপদ্ধতির পুথিগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে 
(ক) বিশকাণ্ড সংহিতা : 
(১) ১-৫ কাণ্ড জেল! পুরী, বাস্থদেবপুর 


সখ্য ২ অথর্ববেদের পৈগ্লাদ শাখা নু 


যথাযথ সম্পাদিত হইলে বৈদিক সাহিত্যে এক অপূর্ব অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিবে এবং একটি 
* বিশিষ্ট বৈদিকশাঁখ। সম্পর্কে নানা তথ্য উদ্বাটিত হইকে। 

পরম বিস্ময়ের কথা এই যে, উড়িস্তার অপর্ববেদীগণ অন্যবেদীয় ব্রাক্মণগণের নিকট 
অপাংক্তেয় হইয়া! আছেন। সমাজের প্রবীণ পত্ডিতগণ এবং পদস্থ ব্যক্তিগণ পৈগ্পলাদ শাখার 
গৌরবের কথা কিছুই জানেন না। অথচ এক সময়ে উড়িস্তার রাজারা বহুসংখ্যক “শাসন, 
দান করিয়া পৈপ্নলাদী ব্রাহ্মণদিগকে রাজধানীর চতুদিকে গ্রামে গ্রামে স্থাপন 
করিয়াছিলেন,*। সম্ভবতঃ অভিচীরক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করিয়া পৈগ্নলাদ ব্রাহ্মণগণ 
সমাজে অবজ্ঞাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পরম নিষ্ঠাবান, সকলেই 
নৃসিংহদ্রেবের উপাসক । 


পৈ্ঈলাদসংহিতার প্রথম মন্ত 


প্রাচীনকালে পৈপ্পলাদসংহিতাই সর্বজনগ্রাহ্‌ অথর্বশাখারপে আদৃত হইত। সে বিষয়ে 
বড় প্রমাণ এই ষে, এই সংহিতার প্রথম মন্ত্রটি আজও ভারতবর্ষের সর্বত্র অথর্ববেদের 
স্বাধ্যায়-কর্মে পঠিত হুইয়া থাকে । দ্বিজগণের পক্ষে প্রতিদিন স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মষজ্ঞ অবশ্য 
অন্ুষ্ঠেয়। স্বাধ্যায়কাঁলে চারি বেদ হইতে অন্ততঃ প্রথম চারিটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। 
অধর্ববেদীয় গোপথত্রাহ্গণে (১, ২৯) স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়! ষায়_ পিন দেবীরভিষ্টয়ে’ ইত্যাদি 
মন্ত্রটকে আদিকপে গ্রহণ করিয়া অথর্ববেদ পাঠ করিতে হইবে | 

শয়ো দেবীরভিষ্টয় ইত্যেবমাদিং কৃত্বা অথর্ববেদমধীয়ীত। 

মন্ত্ৰটি শৌনকশাখীয় অধর্ববেদসংহিতার ১ম কাণ্ডের ৬ সুক্তের -১ম মন্ত্র। শৌনকশাথার 
আদিমন্ত্র “যে ত্রিষগ্তাঃ* ইত্যাদি, ‘শয়ো দেবীরভিষ্টয়ে ইত্যাদি নয়। বিভিন্ন গৃহাহ্ত্রে 
শিল্প! দেবী'ই অথর্ববেদের আদিমন্ত্র্পে উল্লিখিত হইয়াছে ।১৭ মহাঁভাষ্যকার পতঞুলি 


(২) ১-৫, ১৬, ১৭-২০ জেলা বালেশ্বর, মহাঁস্তিপুরা 
(৩) ১-৫, ১৬ ১৭-২০ জেলা পুরী, জগন্নাথপুর 
(8) ৬-১৫ জেলা বালেশ্বর, মাকন্দা 
থে) টা জেলা পুরী, জগন্নাথপুর 
অপ্রকাশিত উপনিষৎ ০0 


(গ) কর্মসমুচ্চয় ( বঙাক্ষরে লিখিত ) জেলা মেদিনীপুর, কচুয়। 
১৬. উড়িস্তার রাজগণ ষথাশাস্ত্র কার্য করিয়াছিলেন। কর্মপ্ধিকায় আছে__রাঁজ! 
জিতেন্দ্ৰিয় অথর্ববেদী ব্রাক্ষণকে বিশেষ দান ও সম্মানদাঁরা সতত পুজা করিবেন ।__ 
তস্মাদ্াজা বিশেষেণ অথর্বাণং জিতেন্দরিয়ম্‌। দানসম্মানসংস্কারৈনিত্যং সমভিপৃজয়েৎ॥ 
১৭. ভারদাজ গৃহস্ত্র (৩, ১৫ ), বোধায়নীয় গৃহস্থত্ৰ (২, ৯, ৫) এবং বৈথানসগৃহ্য 
সুত্র (৬, ১৭) ভরষ্টব্য | 


৮৮ , সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ব€ ৬ 


পস্পশাহ্কিকের গোড়ায় ‘শম্নো দেবী” মন্ত্রটকে অথর্ববেদের প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই মন্ত্রট দিয়াই উড়িস্তার পৈপ্পলাঁদসংহিতাঁর আরস্ভ। কাশ্মীরী পুথির প্রথম পাতা * 
নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। স্থতবাং এতদিন পৈগ্পলাদ শাখার আদিমন্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান 
ছিল না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সম্পরদায়বিদ্গণ যে ব্রহ্মষজ্ঞে অর্ববেদের আঁদিরূপে 
শয়ে| দেবী” মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার কারণও এত দিন অস্পষ্ট ছিল। উড়িস্যার পুথি এই 
সকল সমস্তার সমাধান করিয়া দিয়াছে । মন্ত্রট টপপ্পলাদসংহিভার প্রথম মন্ত্র । 


পৈগ্নলাদ শাখার গৌরব 


পৈগ্ললাদসংহিতা। প্রাচীন কালের বহুমাম্ত অথর্ববেদ। সেকালের দিকৃপাঁল আচার্যগণ 
এই সংহিতাকেই অথর্ববেদ বলিয়া মানিতেন। বাদরায়ণ মুনি ব্রন্ষস্থত্রে (২২1৪৩) ‘একে’ 
বলিয়! একটি প্রমাঁণভূত আপ্তবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন--'দাশকিতবাবিত্বমধীয়ত একে’ 
[ কোন এক বেদশাখী শ্রুতিমন্ত্রে ব্রদ্মের দাঁশকিতবাঁদি ভাব উল্লেখ করেন ]। এই ব্রহ্মস্থুত্রের 
 ভাষ্বে শঙ্করাচার্য স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন যে, সুত্রকার ‘একে’ এই পদে এক আধর্বণ শাঁখীকে 
লক্ষ্য করিয়াছেন । এই শাখীয়গণ তাঁহাদের শাখার ব্রহ্মস্ক্তে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, 
দাশ( মৎস্যজীবী )ও ব্ৰহ্ম, দাঁস( কর্মকর )ও ব্রহ্ম, আবার কিতব( দ্যুতকাঁর )গণও ব্রহ্ম । 
এই কথা বলিয়! শঙ্কর পৈপ্ললাদ শাখার ব্রহ্মসুক্তের মন্ত্র (৮1৯।১০ ) তুলিয়া দিয়াছেন ।__ 
একে শাখিনো দাঁশকিতবাদিভাবং ব্রঙ্গণ আমনস্ত্যাথর্বণিকা ব্রহ্মস্থক্তে--“ব্রহ্গ দাশ! 
ব্ৰহ্ম দাস! ব্রদ্মেবেমে কিতবাঁঃ।১৮ 
এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, বাঁদরায়ণ ও শঙ্করাঁচার্য পৈগ্ললাদসংহিতার অধীতী ছিলেন। 
পাঁণিনি ও পতগ্রলি উভয়েবই পেগ্পলাদ শাখাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাহা পল্‌ 
তীমে প্রমাণ করিয়াছেন।» পাণিনীয় মহাভাম্যের বৈদিক প্রকবণে পতঞ্রলি পৈগ্নলাঁদ- 
সংহিতা হইতে উদাহরণ তুলিয়াছেন--তাঁহা অনেক স্থলে বুঝা ঘাঁয়। পল্‌ তীমে তাহা 
বুঝিয়াছেন, তথাপি বিকলাঙ্গ কাশ্মীরী পুধিখাঁনি দেখিয়া তিনি স্থিরনিশ্চয় হইতে 
পারেন নাই । ণঅস্ত:পাদমব্যপরে” (৬1১১৫) এই পাঁণিনীয় হ্যত্রের দ্বিতীয় বাঁতিকে 
পতপ্রলি একটি উদাহরণ দিয়াছেন _'শাঁতবারো অয়ং মণিঃ"’। এইটি অথর্ববেদের মন্ত্রাংশ । 
পৈগ্নলাদসংহিতার কাশ্মীরীয় পুথিতে উহ! পাওয়া যায় না। উদাহরণটি হয়ত শৌনক- 
সংহিতা কিংবা অপর কোন অর্বসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া 
তীমে সাহেব বলিয়াছেন--কোন্‌ শাখার অথর্ববেদের সঙ্গে পতঞ্জলির পবিচয় ছিল, সে- 


১৮ ব্রহ্ম দাশাঃ’ মন্ত্রটির পাঠ কাশ্মীবী পুথিতে অত্যস্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। 
_উভিস্তাঁর পুথিতে যথাষথ পাঠ আছে। কিন্তু শঙ্করের 'ব্রদ্বেবেমে কিতবাঃ’ স্থলে উডিস্তার 
পুথিতে আছে ‘ব্ৰহ্মেমে কিতবা উত’। শেষোক্ত পাঠে ছন্দের বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়। 

১2a, Panini and the Veda, DP. 66, 76 জুষ্টব্য | 





A 


চি অথর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখা en 


বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের সাঁধ্যেব বাহিরে (175 28৪ শাতবারো 
“অয়ৎ মণিঃ is not, traceable in our Paippalada manuscript. ..A final 
decision is not therefore within our reach.—Panint and the Veda, 
ঢ.66)1 কিন্তু ‘শাঁতবারো অয়ং মণিঃ’ কাশ্মীবী পুথিতে না থাকিলেও উহ! পৈগ্নলাদ- 
সংহিতারই মন্ত্র। উড়িস্যার সকল পুথিতেই এই মন্ত্রট দ্বিতীয় কাণ্ডের সপ্তবিংশ সুক্তের 
পঞ্চম মন্ত্র । স্থতরাং পতঞ্জলি ষে পৈপ্নলাদ শাখার মন্ত্রই উদাহরণর্ূপে ধরিয়াছেন, তাহাতে 
আর কোন সংশয়ের কারণ নাই । 
বিভিন্ন পুরাণে পৈপ্পলাদসংহিতার মন্ত্ই আখর্বণ সন্ত্ররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে । অগ্নিপুরাণ 
(২৬২ অঃ) ও বিষ্ণুৰ্মোত্তরপুরাণে ( ২খঃ, ১২৭ অঃ) এক একটি ‘অথর্ববিধান' অধ্যায় 
আঁছে। উক্ত বিধানে উদ্ধৃত মন্ত্প্রতীকগুলি পৈপ্ললাদসংহিতায়ই পাঁওয়! ষায়।** 
সমস্ত আথর্বণ শাখার মধ্যে পৈপ্নলাঁদ শাখা এক সময়ে সর্বত্র প্রাঁধান্ত লাভ করিয়াছিল 
শমো দেবী’ মন্ত্রের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি সে বিষয়ে বড় প্রমাণ। 


পিপ্পলাদ খবির শাখা প্রবর্তন 


্বন্দপুরাণের ( মাহেশ্বর খণ্ড, ১৭শ অঃ, ১১শ শ্লোক ) একটি আখ্যায়িকায় পিগ্ললাদ 
খ্রষি অথর্ববেদের সংস্কারকর্ম ও শাখাপ্রবর্তনের নায়কন্গপে উল্লিখিত হইয়াছেন। পুরাকালে 
অথর্ববেদ শত শাখা ও শত কল্পে বিভক্ত ছিল। পিপ্নলাদ দেবাদেশে প্রাণিগণেব হিতাৰ্থে 
বহুধাবিভক্ত অধথর্ববেদকে নব শাঁখায় ও পঞ্চ কল্পে বিভক্ত করেন। 
অথর্ববেদে! যশ্চৈষ শতশীখে। বিনিমিতঃ ৷ 
শতকল্পশ্চ গুঢ়ার্থো ভৃতানাং কার্ধসিদয়ে। 
নবশাখঃ পঞ্চকল্পত্বয়া কার্ষঃ সখাবহঃ ॥ 


এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য এই যে, অথর্ববেদের সঙ্কলনে পিপ্পলাদের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা 
অধিক। 


পৈষ্গলাদ অথর্ববেদের বিষয়বস্ত 


পৈপ্ললাদসংহিতা পরিপূর্ণরূপে অথর্ববেদের লক্ষণীক্রাস্ত গ্রন্থ । অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহা আঁভিচারিক বেদও বটে ত্রহ্ষবেদও বটে, একাধারে এহিক এবং পারত্রিক বিষয়ে সমৃদ্ধ৷ 
পৈপ্পলাদদসংহিতা সম্পর্কে এই লক্ষণ যেমন খাটে, অপর সংহিতা সম্পর্কে তেমন 
নয়। এই সংহিতার মন্ত্রের মধ্যে মানুষের সহঙ্গাত আশা আকাঁঙ্ষা এবং পাঁ।থব 
প্রবৃত্তিও যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, পরব্রদ্ষের সত্যস্বর্ূপও তেমনই নির্ণাত হইয়াছে। 


২০, মৃৎ্সম্পীদ্িত ‘অথর্ববিধান’ দ্রইব্য—Lights on the Paippalada Recension 
of the Atharvaveda, Our Her#tage, Vol. Ii, p. 9. 
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৬৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


পৈগ্নলাদসংহিতার ব্রহ্সথক্ত শৌনকসংহিতায় পাওয়া যায় না; দার্শনিক কথা পৈপ্পলাদ- 
সংহিতায়ই অধিক। “পৈগ্লাদং মোক্ষশাস্বম-ইহ। গর্ভতোপনিষদের কথ|। ব্রহ্মকে' 
জানাইয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মবেদ। অপর তিন খানা বেদ ( খথেদ, ষজুর্বেদ 
ও সামবেদ ) দিয়া যে কার্য সম্পন্ন কর] যায় না, এই বেদদ্বারা তাহা সাধিত হয়--ইহ 
নবলন্ধ উৎকলীয় আঙ্গিরসকল্পের উক্তি ।_ 
ই 
ষদসিদ্ছং ত্রিভির্বেদৈস্তদ্নেনৈব সিধ্যতি ॥ 
অথর্ববেদেব এহিকত্বের লক্ষণ পৈগ্নলাদ সংহিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। এহিকতার 
দুইটি ক্প--শাস্ত ও ঘোর। শীস্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম শাস্ত; মারণ উচ্চাঁটন প্রস্ৃতি 
আভিচারিক কর্ম ঘোর। পৈপ্পলাদসংহিতাঁয় এই দ্বিবিধ কর্মের উপযোগী মন্ত্র প্রচুর আছে। 
* শৌনকসংহিতায়ও আছে, কিন্তু তুলনায় কম। ইহাতে রোগনাশ, স্বাস্থ্যরক্ষা, সমৃদ্ধিলাভের 
কথাও ষেমন আছে, শক্রগীড়ন, প্রতিপক্ষবিনাঁশ, বশীকরণের ক্রথাঁও তেমনই আছে। 
বন্রতৃগ্ুপ্রয়োগপদ্ধতি নামে একখানি পৈপ্ললাদ পদ্ধতি গ্রন্থে দশটি আধর্বণ ক্রিয়ার নাম 
আছে এইরূপ-- 
; শাস্তিকং পৌট্টিকঞ্চেব বশঃ স্তস্তনমোহনে ॥ 
দ্বেষপোচ্চাটনে চৈব মারণীকর্ষণে তথা। 
বিদ্রাবণমিতীমানি দশ কর্মাণ্যথর্বপাম্‌ ॥ 
এই দশটি ইহলোৌকসম্পফিত ক্রিয়ায় অথর্ববেদের উপযোগিতা আঁছে বলিয়াই ইহ! 
এঁহিক বেদ । 


অনুসন্ধেয় পৈগনলাদ গ্রন্থ 


- উড়িষ্যায় আভিচারিকপদ্ধতিগুলি এখনও স্থানে স্থানে স্থরক্ষিত রহিয়াছে*১। কিন্তু আমি 
আজও পৈগ্নলাদ ত্রাঙ্গণপ্রস্থের কোন সন্ধান পাই নাই । অথচ অষ্টাধ্যায়াত্মক পৈগলাদ 
ব্রান্মপের উল্লেখ পাইয়াছি২* । কালে কালে হয়ত পৈপ্ললাদ ব্রাহ্মণও পাওয়া! ষাইবে। 


২১, পৈপ্ললাদীগণ অবশ্যই অভিচারাদি ক্রিয়াকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন। অথর্বপরিশিষ্টে 
(২,৩, ৫; ২, ৩, ৬) পৈপ্ললাদ গুরুর বিশেষ প্রশত্তি পাওয়া যায় ।-_ 
পৈপ্ললাদৎ গুরুং কুর্ষাচ্ছ রাষ্ট্রারোগ্যবর্ধনম্‌ ॥ 
গুরুপা পৈপ্নলাদেন বেদমন্ত্রবিপশ্চিতা। 
বর্ধতে ধনধান্তেন রাষ্ট্রমেবং ন সংশয়: 1 
২২. প্রপঞ্চহদয় (ত্রিবেজ্ত্রীম, পৃঃ ২) জুষ্টব্য 
আধর্বণিকপৈপ্নলাদশীখায়াং মন্ত্রো বিংশতিকাণ্ডঃ --তছ_ন্ষণমষ্টাধ্যায়াত্মকম্‌ । 
খবগর্থদীপিকাঁর অনুক্রমণীভাগে (৪, ১) বেঙ্কটমাধবও পৈপ্নলাদ ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন। 
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গর্জরদেশেও যে পৈপ্ললাদ শাখার প্রসার ছিল, একখানি অপ্রকাশিত উপনিষদ্ভাষ্বে 
| তাঁহার উল্লেখ পাইয়াছি। ভাষ্যকার “গোঁপালতাঁপনী”র পরিচয়ে বলিয়াছেন_-এখানি 

গুর্জরাদিদেশয় পরাশরগোত্রত্রাক্ষপপঠিত পিপ্পলাদশাখার শ্রুতিগ্রন্থ 

গুর্জরাদিদেশপ্রসিদ্বপরাশরগোত্রব্রাক্ষণসম্প্রদাসসপ্রান্তাধ্ববেদস্য পিগ্ললাদশাখাপঠিত- 

প্রীগোপালতাপন্তাখ্য শ্রতিঃ। 
বর্তমান সময়ে গুর্জরদেশে পরাঁশবগোত্র পৈপ্নলাদ ব্রাহ্মণদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্ম এবং 
সম্ভব হইলে, তাঁহাদের নিকট তথ্য সংগ্রহেব জন্ম কোনও অচুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তির গুজরাত 
প্রদেশ পরিভ্রমণ আবশ্যক । | 

বিভিন্ন গ্রন্থে পৈপ্নলাদ পঞ্চকল্পের নাম পাওয়া াঁয়-_ নক্ষত্রকল্প, বৈতাঁনকল্প, সংছিতাকল্প, 
আঙ্গিরসকল্প ও শাস্তিকল্প। উড়িযায় একখানা আঙ্গিরসকল্পের পুথি পাইয়াছি। বৈতানস্ত্র, 
সংহিতাকক্প প্রভৃতি যেসকল আখর্বপকল্প ছাঁপ! হইয়াছে, সেগুলি পৈপ্নলার্দশাখীয় বলিয়া 
মনে হয় না। পৈগ্নলাদকল্পগুলি একদিন পাওয়া যাইবে--এইক্ূপ আশা আজ আর 
মরীচিকা মাত্র নয়। 
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কবি অক্ষয়কুমার বড়াল 


বাংলায় তখন নবযুগ আসিয়াছে । সিপাহী বিদ্রোহের পর এক দশক কাটিয়া গিয়াছে। 
গছ্যে নৃতন প্রেরণা জাগিয়াছে। দেশপ্রেমের বন্যায় বঙ্দভূমি পরিপ্লাবিত। সাহিত্য নৃতন 
আদর্শে অন্ুপ্রাণিত। কাব্যে রুদ্রবীণ। বাঁজিতেছে। কোথাও বিরাট সব মাচ্ছষের 
অসাধারণ স্থখছুঃখের কাহিনী সিন্কু-কলোলিত ছন্দে মন্দ্রিত। কোথাও বা বিগত মহিমাঁর 
আর্ত আকুতির সঙ্গে মুক্তির উদগ্র সঙ্কল্পবাণী কুত্ররোষগঞ্জনের মত ধ্বনিত হইয়া 
উঠিতেছে। শ্রৌধ্য, বীরত্ব, পরাক্রম, পরাধীনতার দারুণ গ্লানি, স্বাধীনতা লাভের প্রবল 
আকাঙ্ক্ষা, বন্ধনমোচনের দুর্বার আগ্রহ-_ এই সব সে-যুগের কবিকুলের রচনার বিষয়বন্থ। 
মহাকাব্যের গল্ভীর নির্ধোষ এবং দেশাত্মবোধের কবিতার উচ্চ নিনারে বঙ্গসাহিত্যের আকাশ 
অস্থরপিত। ঠিক এমনি সময়ে সন্গীতময় এক মৃতু স্থর শোনা গেল। 
গঙ্গা বহে কুলু কুলু যেন ঘুমে চুলু চুলু 
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়, 
মাঝির! নিমগ্ন মনে ঝুমুর পূরবী গাঁয়। 
অথবা, 
উঠ প্ৰেয়সী আমার মেল নলিন নয়ান 
সে স্থর কেহ শুনিতে পাইল, কেহ শুনিল না। কিন্ত যাহার! শুনিল তাহারা মুগ্ধ হইয়। 
গেল। এই স্বরে যিনি বাঁশী বাঁজাইলেন, তিনি কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তা। বাংলা কাব্যে 
রোমান্টিসিজ্ম প্রবর্তিত হইল । প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়| বাংলার গীতিকাব্যে. সেই 
রোমান্টিক ব্যক্তি-মানসের স্থর ধ্বনিত হইয্বা আঁসিতেছে। 
.কবির লোকাস্তর গমনের ঠিক পরেই ১৩০১ সালের “সাধনায় প্রকাশিত “বিহারিলাল* 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন 
“বঙ্গদর্শন প্রকাশ হুইবাব বন্ুপূর্কে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিক 
পত্র বাহিব হুইত। তখন বর্তমান লেখক বাঁলকবস্নসপ্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। 
কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্থিসহকাঁরে যখন বোঁধোদয় হইল, তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল ।."*বঙ্গ- 
দর্শনকে ঘি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাত্বর্ধ্য বল! যায়, তবে ক্ষুত্রায়তন অবৌধবন্ধুকে 
প্রত্যুষের শ্তকতারা বল! যাইতে পাঁরে।* 
এই অবোধবন্ধু সম্পাদন করিতেন বিহাঁরিলাল চক্রবর্তী এবং অবোধবন্ধুতেই তাঁহার 
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উঠে নাই । সেই উষ্ালোকে একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সরে গান ধরিয়াছিল। সে- 
* স্বর তাঁহার নিজের। 
শঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংল! কবিতায় কবির 
নিজের স্থর শুনিলাম।” 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কবিগুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
উপমাটিকে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করিলে এই উক্তি অসঙ্গত হইবে না ষে, রবীন্দ্রনাথকে যদি 
বাংলা রোমান্টিক কাব্যের প্রভাতবূর্য্য বলা যায়, তবে বিহাঁরিলালকে প্রত্যুষের শুকতার। 
বলা যাইতে পারে। 
বিহারিলাল জন্মগ্রহণ করেন বক্ষিমচন্দ্রের তিন বৎসর পূর্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে । উনষাট 
বৎসর বয়সে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১৩০১ সালে তিনি পরলৌকগমন করেন। 
নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর, 
নহে কোন কন্মী- গর্কবোনত-শির, 
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর, ' 
নাহি প্রতিমৃ্তি ছবি, 
তবু কাদ কাঁদ,_ জনম-ভূমির 
সে এক দরিদ্র ক'ব। 
এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতী, 
না ফুটতে উষা, না পোহাতে বাঁতি__ 
আধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি’, 
কুহরিল ধীরে ধীরে; 
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি’ স্বপ্ন-বাণী, 
ঘুমাইল পার্খ ফিরে’ । 
বঙদসাহিত্যের স্মরণ-কবিতাবলীর মধ্যে ইহ! একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিত1। শুধুই কবির 
প্রতি কবির শরদ্ধানিবেদন নহে, ইহ! গুরুর প্রতি শিষ্তের ভক্তিপুষ্পাঞ্তলি। বিহাঁরিলালের 
মৃত্যুর ঠিক পরেই এই কবিতা রচিত হয়। রচয়িত! কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। রবীন্দ্রনাথের 
স্তায় তিনিও বিহারিলালের কাব্যশিষ্য। 
প্রথম-যৌবনের কবিতায় বিহাঁরিলালের প্রভাব স্পষ্ট হইলেও পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
নব নব কূপ ধরিতে আরস্ত করে। স্বীতস্ত্য সত্বেও অক্ষয়কুমীরের উপর গুরুর প্রভাব শেষ 
প্ধ্যস্ত কতকটা বর্তমান ছিল। 
অক্ষয়কুমার মনে প্রাণে কবি। তীহাঁব গন্ধ রচন! নই বলিলেই চলে। কাঁব্যেই তাঁহার 
আত্মপ্রকাশ । অপূর্ব বাঁগ্ভঙ্গীর মধ্য দিয়! কাক্যে তিনি নিজের ভাব ও ভাবনা অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন । “এযা* নাঁমটির আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী অক্ষয়কুমারকে 
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জাঁত-কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার ছোট বড় সামান্ত অসামান্য সকল 
কবিতার মধ্যেই এই সহজাত কাব্যপ্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে। নর 
১২৮৯ সালের অগ্রহাঁয়ণেব বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “রজনীর মৃত্যু’ অক্ষয়কুমারের প্রথম 

ুত্রিত কবিতা। তখন তাঁহার বয়ন মাত্র বাইশ। এই কবিতাটি হইতেই বোঝা যায় 
কতটা! কাঁব্যশক্তির অধিকারী হইয়া অক্ষয়কুমার সাহিত্যজীবন স্থরু করেন। এই 
প্রথম কবিতাতেই বিহারিলীলের সহিত তীহার স্বাতস্ত্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই 
ধরণের বিষয়বস্তু অক্ষকুমার একান্ত নিজস্ব করিয়|। লইয়াছিলেন। অথবা বলিতে পার! 
যায়, যুগপ্রেরণার বশেই এইরূপ বিষয়বস্ত রোমার্টিক কাব্যের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘তারকার আত্মহত্যা’ কবিতটির নাম উল্লেখ করা চলে । বিদায়ের 
বেদনা মাঙ্ষেব কাছে সবচেয়ে মর্শ্মস্ধদ। “রজনীর মৃত্যুতে কবি সেই বেদনাকে রূপ 
দিবার প্রয্নাসী হইয়াছেন । 

. পশ্চিমের জ্বলদ্ব-শয্যায় 

পড়িয়| রজনী মৃত-প্রায় ৷ 

দিগন্তের সুকোমল কোলে 

গুরুভার মাথাটী থুইয়া- 

আখি-কোলে অশ্র-বিন্বু দোলে 

দেখিতেছে একদৃষ্টে আত্ম হারাইয়া, 
ঘুমন্ত বিশ্বের মুখখানি। 


ছেড়ে’ যেতে চাহে না পরাণ, 
তবু না গেলেও নয়! 
আঁশ] তৃষ্ণা সব ছেড়ে” শ্বতির সাস্বনা ফেলে” 
শূন্যে পূরিয়। হৃদয় 
জানে না কোথায় হবে করিতে প্রয়াণ! 
বিদায়ের অনিবার্ধ্যতাকে মাহুষের সহা না করিয়া উপায় নাই। সেবার বার বলে 
‘যেতে নাহি দিব", তৰু ঘেতে দিতে হয়। কিন্ত প্রকৃতি হৃদয়হীনা, তাহার কিছুতেই 
দৃক্পাঁত নাই। 
ব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই চাঁহে না রহিতে বাধা, 
নিজ মনে ধায়! 
ব্রন্ধা্ড সাধিছে প্রাণপণে 
পদে পদে বাধিত তাহায় ! 
বৃথায়_ বৃথায়! 
প্রথম কবিতায় যে স্বরে বীণা বাধ! হইল, অক্ষয়কুমারের শেষের দিকের কাব্যে সেই সুর 
অনবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 


সংখ্যা ২ অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাহিকী ৪ 


দুঃখ ও নৈরাশ্ত অক্ষয়কুমারের কাব্যে প্রীধান্থ লাভ করিয়াছে, এ কথা! ষাহাঁরা বলেন 
) * তাহারা নিতাস্ত ভুল করেন না। কিন্তু নৈরাশ্তবাদেই তাহার শেষ কথা নয়। সে কথা 

পরে আলোচ্য। | 

রজনীর মৃত্যু” অক্ষয়কুমারের প্রথম কবিতাপুস্তক “প্রদীপেশ্ব অস্ততূ্তি হয়। প্রদীপের 
প্রকাশকাল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, তখন কবির বয়স চব্বিশ। ইহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়। কবির পঁচিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৫ সনে তাহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “কনকাঁঞলি” 
প্রকাশিত হয়। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ “ভুল” প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ । চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 
*শহ্ধ” প্রকাশিত হয় তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৮১০ সনে। শেষ কাব্য “এষা” তাহার 
ঠিক দুই বৎসর পরে ১৯১২ সনে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে কোন-কোনটির তিনটি 
সংস্করণ, কোনটি দুইটি সংস্করণ হয়। 

হারা সংস্করণ মিলাইয়া কবির কাব্য পাঠ করিবেন, তীহাদেব পক্ষে তারিখগুলি 
প্রয়োজনীয় । সেইভাবে তাঁহার! তাহার কাব্যের ক্রমপরিণতির বিষয় আলোচনা করিতে 
পারেন। কিন্তু সংস্করণে সংস্করণে কবি এতই নৃতন কবিতা সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন এবং 
পুরাতন কবিতা এমন পরিমাজ্জিত করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ক্রমবিকাশের 
ধারাটি অনুসরণ কর! কঠিন। এই প্রবন্ধে আমি সে চেষ্টা করি নাই। অন্য সংস্করণগুলি 
এখন দুর্লভ, বর্তমানে পাহিত্য-পরিষদ সংস্করণেই অক্ষয়কুমারের সম্পূর্ণ রচনাবলী পাওয়া 
যায়। সমগ্রভাবে দেখিলেই বড়াল কবির কাব্যের বস কতকটা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাঁয়। 


২ 


ছুই ধরণের কবি দেখা যাঁয়। এক, যাহার মধ্যে অনুভূতিই মুখ্য, রূপ গৌঁপ। 
সেই অনুভূতিকে যে-কোনরূপেই হোক প্রকাশ কর] যাহাদের কাজ-_ যেমন ইংরেজী 
সাহিত্যে ব্রাউনিং। আর এক ধরণের কবি আছেন, যাহারা রূপ দেওয়ার মধ্যে যে কল! 
আছে, দেই কলাঁকেই প্রাধান্য দিয়াছেন__ যেমন কীটস্‌ বা টেনিসন। অক্ষয়কুমার বড়াল 
এই শেষোক্ত ধরণের কবি। 

কাব্য কাহাকে বলিব ৷ মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল “এষা” কাব্যের *পরিচয়* দিতে 
গিয়া কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । “আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রসাত্মক 
বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন।” বিপিনচন্ত্র দার্শনিক। কাজেই আমাদের পূর্বতন 
সাহিত্যিকবৃন্দ যে ভুল করিতেন, তাহা তিনি করেন নাই। সরস বলিতে আমরা 
যাহা বুঝি, রস সম্পর্কে সাধারণের ধারণা তাহাই। রসের যে একটি টেকনিক্যাল 
শান্ত্রগত অর্থ আছে, বিপিনচন্ত্র তাহার আভাস দেন নাই! তিনি বলিয়াছেন “বাক্য 
অর্থযুক্ত শব্দ ।---যে বাক্য আপনার অর্থের ছারা হাশ্াডুতকরুণকদ্রাদি রস ফুটাইয়া 
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তুলে, তাহাই কাব্য ।"..কোঁন রস বিশেষের উদ্রেক করিতে পাঁরিলেই যে কোন রচনা 
কাব্যত্বের দাবী করিতে পারে, এমনও নহে |” 
এই সব কথা বলিয়া তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, যে রস বিশ্বজনীন ভাহাই কাব্য সুষ্টি 


রর 


করিতে পারে। ইহাতে কাব্য সম্বন্ধে ধারণা কতখানি পরিষ্কার প্রা হইল জানি না, ' 


কিন্ত বসাত্বকের রস সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বোঝা গেল তাহ] নয়। আঁলঙ্কারিকেরা যে 
রসের কথা বলেন, তাহার মোটামুটি স্বরূপ এই । 

দুঃখ সুখ আনন্দ শোক সব মাঙ্্ষই অস্থভব করে। ষে অহভবে সংলাবের মাহয কাদে 
হাসে কাতর হয় চকিত হয় চঞ্চল হয়, সে অনুভূতি লৌকিক। কবির অঙুভূতি অন্তপ্রকার ৷ 
হাঁসি কান্নার ভিতর দিয়া সব অনুভূতি প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রকাশের জন্ত অস্তব ব্যাকুল 


হইয়া থাকে। প্রকাশ-ব্যাকুল কবির সেই গভীর অনুভূতি অলৌকিক। কাব্যের মধ্য . 


দিয়। কবি আপনাকে ব্যক্ত করেন। সন্ধায় পাঠক বা শ্রোতার মনে বাস্ময় সেই প্রকাশ 
সম-অনুভূতির সঞ্চার করিতে পারিলে তাঁহা রসে পবিণত হয়। অর্থাৎ শুধু কবির অমুভূতিই 
রস নয়। প্রকাশের মধ্য দিয়া পাঠক বা শ্রোতার মনে তাহা যখন সমানভাবে সাঁড়া জাগায়, 
তখনই তাহা রস। তাঁই অরসিকে রসের নিবেদনকে কবিরা এত ভয় করেন। 
অক্ষয়কুমার কবি) কেননা তাঁহার বেদনা তাহার আনন্দ তাঁহার দুঃখ তাহার শোক 
আমাদের মনে সম-অঙ্ুতূতির সাড়া জাগায় । তাহার বিরহে পাঠক বিরহী হইয়| ওঠে। 
তাঁহার শোকে সন্বদয়জন ব্যাকুল হইয়া পড়ে। “এষা ষে করুণরস তিনি ফুটাইয়াছেন, 
তাহার তুলনা নাই । 
॥ মানব সম্পর্কে শুৎস্ুক্য ও কৌতুহল ধাঁহার যত অধিক তিনি তত উচ্চ শ্রেণীর কবি। 
মানবগ্রীতি প্রকৃত কবিত্বের এক লক্ষণ । অক্ষয়কুমাবের মানবিকতা অসাধারণ । মাঁ্যকে 
ভালবাসিতে না! পারিলে কবিশক্তি ব্যাহত হয়। অক্ষয়কুমার মানবপ্রেমিক। “প্রদীপেশ্র 
'মানব-বন্দনা” সেই প্রীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবিতায় বিবর্তনবাঁদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
হইতে কাব্যের জগতে প্রবেশ করিয়া নবরূপ ধাঁরণ করিয়াছে। 
নমি তোমা, নরদেব ! কি গর্কে গৌরবে 
| দীড়ায়েছ তুমি! 
সৰ্ব্বাঙ্গে প্রভাঁত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ, 
পদে শমষ্পভূমি। 
মানব-সভ্যতার শৈশব ও যৌবন ও পরিণতির বর্ণনার পর, শেষ স্তবকে বলিতেছেন, 


নমি, কৃষি-তত্ত-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ, 
কৰ্ম্ম-চর্শ্ব-কার ] 
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অদ্রি-তলে শিলাখণ্ড দৃষ্টি-অগোঁচর 
. বনু অন্রি-ভার! 
কত রাজা, কত রাজ্য গড়িছ নীববে, 
হে পূজ্য, হে প্রিয়! 
একত্বে ববেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,_ 
আত্মাব আত্মীয় ! 
* কবি মানবকে কোথাও ছোট করিয়া দেখেন নাই । মানবের মহত্বে তিনি বিশ্বাসী । 
গ্রীতিকে আহ্বান করিয়া! “আঁবাহনে” কবি বলিতেছেন, 
হের, এ প্রণবে, সতী, 
স্তম্ভিত ব্রহ্গাণ্-শতি ; 
দূর বিষ্ণুলোক হতে 
আশীর্বাদ আসে স্রোতে, 
ঝব ঝর সধন্বর্গ ঝরে শির'পক। 
ক্ষুত্র নয়, তুচ্ছ নয় নর । 
প্রকৃতিকে তিনি নানাভাবে দেখিয়াছেন__ প্রভাতে, সন্ধ্যায়, বসস্তে, বর্ষায়, অন্ধকারে, 
চন্দ্রালোকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিশ্বাছে, কিন্তু মাহ্ষকে অতিক্রম কবিয়া 
প্রকৃতি তাঁহার নিকট কোথাও বড় হুইয়া উঠে নাই। 'শ্রাবণে’ কবিতাটি পননীপ্র্কতির 
নিখুত বর্ণনার উদ্দাহরণ। 
সারাদিন একখানি . জল-ভরা কালো মেঘ 
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ; 
বসে’ জানালার পাশে, - সারাদিন আছি চেয়ে 
জীবনের আজি অবকাশ ! "* | 
কচিৎ অশ্বখ-তলে, ভিজিছে একটা" গাভী ; 
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ; 
ক্কচিৎ মেঘের কোলে, মুমূযু হাঁসি সম, 
চমকিছে বিজলীর হাসি। | 


মাঠে নবস্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ 
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে 
কোলেতে লুটিছে জল টদ্‌-মল্‌ থল্‌-থল্‌ 
বুকে বায়ু থর-থর নাচে । 
কবিতা টিতে তিনি ছবির পর ছবি আঁকিয়। চলিয়াছেন। এই চিত্রধন্মিতা তাঁহার কাব্যে 
অনেক সমন পরিষ্ফুট হইয়া! উঠিয়াছে। 


ত 


৬ মা সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা - বধ ৬ 
-. EA 
অক্ষয়কুমারের কাব্যে নারী শ্রেষ্ঠ ভূমিক! গ্রহণ কৃরিয়াছে। প্রকৃতির পৃজা এবং নারীর 
বন্দন! রোমান্টিক কবিতার এই দুইটি সক্ষণই তখনকার কাব্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
সমগ্র “বঙজ্রসুন্দরী” নারীবর্ণনার কাব্য বলিলেই চলে। বিভিন্ন কবির নিকট নারী বিভিন্ন 
ভাবে প্রতিভাত হুইয়াছে। বিহারিলাল নারীকে দেবীত্বে উন্নীত করিয়াছেন। ববীন্দ্রনাথের 
নিকট' নারী মানবী বটে কিন্তু “অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা । দ্রেবেন্্রনাথ সেন 
বলিয়াছেন, ‘রূপের পূজারী আমি রূপের পৃজারী”।. অক্ষয়কুমারের নিকট 
"_.  বুমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার 
0 . সকল সৌন্দর্য আছে কীধা। 
নারী শুধু সৌন্দর্ধ্যরপিণী নয় 
| এ নিৰ্ম্মম জীবন-সংগ্রামে 
তুমি বিধাতার আশীর্বাদ । 
“অতেদে প্রভেদ’ কবিতায় নারীকে সম্বোধন করিয়! তিনি বলিতেছেন 
তুমি বিধাতার ক্ফুর্ঠি, কঠোরে কোমল মুর্তি, 
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা! 
শুধু তাই নয়, সন্যাসী শিবকে সুন্দর হইতে কে শিখাইল ? 
তোমারি প্রণয়-স্েহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ, 

j পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর ৷ | / 
শেষে কবি বলিতেছেন, দুয়ের প্রয়োজন, জীবন একে অসম্পূর্ণ, তুমি ও আমি নছিলে সংসার 
চলে না। ৃ 

ৰা যে দিকে ফিরিয়া, “প্রিয়া, দেখ একবার-_ 
আমাদেরি ছুই বলে, . এই ভেদীভেদচ্ছলে, 

ঘুরিছে ব্রহ্গাগু-চক্র, চলিছে সংসার । | 
অক্ষম়কুমারের কাব্যে নারী সম্পর্কে কবি মোহিতলাল মজুমদারের উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত 
- করিতে পার! যায়। “এষা” সম্বন্ধেই মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। “বাঙ্গালী কবির 
দাম্পত্যগ্রীতি নারীব একটি মহিমময়ী মুণ্ডি না গড়িয়া পারে ন1; মধুসুদন যাহাতে মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, বিহারিলাল ষাহাঁকে আপন ইষ্টদ্রেবতার' আসনে বসাইয়াছিলেন, স্থরেন্্রনাথ 
যাহাকে সংসারে ও সমাজে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন 
এবং দেবেন্দ্রনাথ ভাঁব-ভোলা কবিস্থের আঁবির-কুক্ধুমে যাহার অঙ্চন! করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার 
তাহাকেই বান্দালীর গৃহপ্রাঙ্গণে নিত্য লক্্মীপৃজ্জার উৎসবে--বাস্তব সুখদুঃখের গন্ধপুষ্প ও 
সুগভীর স্বেহরসের আলিপনায় হৃদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা'করিয়াছেন।” 

উপরিউক্ত স্ব কবিতাই পপ্রদীপ* হইতে উদ্ধৃত। 'নৃতন এবং প্রায় নূতন অনেক ভাল 
কবিতাই কবি প্রদীপের পর্বর্তা সংস্করণগুলিতে সম্নিবেশিত করিয়াছেন। 
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অক্ষয়কুমার প্রেমের কবি। প্রেমকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। মিলনে 
বিরহে, নিকটে দুরে, “বাস্তবে কল্পনায়, আহ্বানে আকুতিতে তিনি নানাভাবে প্রেমকে 
দেখিয়াছেন। প্রেম তাঁহার প্রথম কাব্য হইতে শেষ কাব্য পধ্যস্ত প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়া আঁছে। জীবনে অভাব বহুবিধ ; রমণীকে কবি বলিয়াছেন, বিন্দুমাত্র হোক অভাব 
মিটাইতে যতটুকু পার দাও 
| অবশিষ্ট অপূর্ণতা.  লা'বে প্রেম পূর্ণ করি’ 
দিয় নিজ কল্পনা স্বপন । --গ্রেম-গতি, “প্রদীপ” 


বল, সখী, সত্য তুমি নহ গে! কল্পনা! 
সত্য-_ কব সত্য এই হ্ায়-মিলন ! 
স্বপন-ছলনা! নহে, _ এ প্রেম চেতনা, 
জীবনের অস্তরালে-অনস্ত জীবন! মিলনে, “কনকাঞ্চলি” & 


অতএব প্রেম শুধু বাস্তব নহে, তাহাতে কল্পনা আছে। তাই তাহা অধিকতর সত্য । 
হৃদয়ে হদয় দিয়ে এস, সখি, তবে, | 
রূপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে! আলিঙ্গন, “ভুল” ' 
প্রেম নারীকে অপক্ষপ করে। তাই কবি বলিতেছেন ই 
লঃয়ে প্রেম-জ্ধারাশি. এস দেবী, এস দাসী, 
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়! 
এস, স্থখ-দুঃখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে-চুরে, 
স্বষটি স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়।! -_-আহ্বান, "শঙ্খ 


মিলন নিতান্তই দৈব ঘটনা, জগতে মিলন বিরহ ছুই-ই আছে। 
একটা তরঙ্গ আজ '_ হস্গোছল অনুকূল, 
| হয়েছে মিলন) 
একটা তরঙ্গ রোযে আসিবে, পড়িব দুরে 
সহজ্ব যোজন! -_পুনমিলনে, “প্রদীপ” 
. তখন বিরহের মধ্যে থাকে মিলনের কাঁমন! = 
_ এস গো বিরহ-শ্লোকে মিলন-আশ্বাস ! 
ছায়! পিছে কায়া নিয়ে 
আজীবন ছুটি, প্রিয়ে, | 
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে কর দেহ নাশ । -_প্রভাতে, “শঙ্খ” 


৭ . সাহিত্য-পরিষৎপন্দিক! ূ বর্ষ ৬৬ 


চণীদাসের মত তাঁহার প্রেম নিকযিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়। তাহার প্রেম 
₹ শুচি শুভ্র, সংহত, তাহাতে আবেগ আছে, অধৈৰ্য্য নাই, তাঁহার প্রেম মৃত্যুয়। 
দাড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোৌক-বেলাভূমে, 

বাড়ায়ে দক্ষিণকর মৃত্যুর নিবিড় ধূষে !--- 

দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই, 

বুঝেছি এ মরভূমে, মত ব্রঙ্মানন্দ তাই! 


৫ 


মাষ অতৃপ্ত । তাঁহার বাসনা মিটে না, তাহার কামনা চিরদিন অপূর্ণ থাকিয়া! যায়। 
যাহা আছে তাহাতে তাহার সুখ নাই। কি ষে সেচায়, সে কথা তাহার কাছে অজ্ঞাত। 
কাহাকে' সে চায়, তাঁহীও সে জানে না। কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেষ, এ প্রশ্নের উত্তর 
সে পায় নাই। এ প্রশ্ন চিরস্তন। তবু সে খুঁজিয়া মরে। যাহাঁকে পূজা করিব সে 
দেবতা কোথায়? যাহাকে ভালবাসিলে জীবন সার্থক হইবে, সে প্রিয় কোথায়? তবু 
সে খুদিয়া মরে । না পাইলে হৃদয় হাহাকারে ফাটিয়া পড়ে__ 
আকুল হৃদয় কারে, কোথা তুমি--তুমি 1 অপর্ুে, “শঙ্খ” 
০০০০০০০০৪77 
We look before and after 
And pine for what is not. 
এ অবিশ্ৰাম অন্বেষণের শেষ নাই । 
বুঝিতে পাঁরি না আমি এ খেলা কেমন! 
চিরদিন ধরি-ধরি, 
খুঁজিয়া_খুঁজিয়া মরি, 
সেই এই-এই করি” যাবে কি জীবন? 
কিন্ত এই ঈপ্সিতকে যদি পাওয়া যাইত। 
এ জীবনে পুরিত সকল, 
সে যদি গো আসিত কেবল! 
গানে বাকি স্থর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে, 
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল-_ 
সে যদি গো আসিত কেবল ।--অপরাছে, “শঙ্খ” 
এই নাঁপাওয়ার বিরহ, এই ব্যথা-ব্যাকুলতাকে অক্ষয়কুমার অনেক কবিতাঁতেই রূপ 
দিয়াছেন। অজানার বেদনা আমাদেব হদয়েও সমবেদনাঁর সাড়া জাগায়। 
এইখানে আর একটি কথা বলা ষায়। তীহাব কাব্যের ভাব অর্থের মধ্যে নিবন্ধ নয়। 


৯ 
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অর্থকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার কাব্যের রেশ আমাদের মনে বাজিতে থাঁকে। বাক্যের 
, শব্দগুলি ঘন সম্িবিষ্ট, তাঁহার মধ্যে কিছু অধিক নাই। যে শব্বিষ্তাসে বাক্যের যে অর্থ 
হয়, সেই অর্থকে ছাড়াইয়া তাঁহার কবিতা আমাদের মনে নানা স্বৃতি, নানা ভাব, নান! ছবি 
জাগাইয়। তোলে। তাঁহার কাব্য ইন্দিতময়।. 
তাহাঁর ‘গীতি-কবিতা’ শীর্ষ কবিতার প্রথম স্তবকটি এইক্সপ-_ 
ক্ুত্র-বনফুল-বাঁসে 
সারাটা বসন্ত ভাসে ; 
কত্র-উশ্মি-মূলে বুলে প্রলয় প্লাবন ; 
ত্র শুকতারা কাছে 
চির-উষা জেগে আছে; 
ও ত্র স্বপনের পাছে অনস্ত ভূবন ।__“প্রদীপ” 
‘প্রদোষে’ কবিতায় আছে 
যেই আশা, ষে পিপাসা, 
ষেই ভাষা, ভালবাসা 
বুঝিতেছি মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে স্বপনে সঙ্গীতে 
কথায় না ধরা যায়, 
বুঝিতে না পারি, হায়, 
চাহি চারি ভিতে !__ “শঙ্খ” 
অপরাহে আছে 
এ কি শুধু ভাবহীন ভাঁষাঁ_ 
এই যে কথার পিছে প্রাণাস্ত-পিপাস।! 
যেটুকু বলা হইয়াছে তাহাতেই কবিতাঁগুলির শেষ নয়, ইহার! আরো অনেক কথা 
মনে করাইয়া দেয়। অব্যক্তপ্রীয়কে ব্যক্ত করিবার জন্য কবির আগ্রহ অত্যধিক | 


৬ 


অক্ষয়কুমীরের কাব্যগুলির মধ্যে শব্খের স্থান বিশিষ্ট। তাহার শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতৃঁব 
অনেকগুলি শব্ঘেব অস্তর্গত। এই কাব্য তাহার পরিণত প্রতিভার ফল। 
কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়, 
ধরণী চাহিছে শুধু-_ হৃদয় হৃদয়। 
“তুলে” হোক, “কনকাঞ্চলি”তে হোক বা অন্য কোন কাব্যে হোক, তাঁহার কবিতার 
মধ্যে কোথাও লঘু চাপল্য নাই। সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার বচনা আস্তরিকতায় পূর্ণ স্তাবু 
আনল্ড প্রকৃত কাব্যে লক্ষণের নির্দেশ দিতে গিয়া! truth and high seriousness এর 
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কথা বলিয়াছেন, অক্ষয়কুমারের কাব্যে সে লক্ষণ আছে। তিনি হৃদয়ের অধিকারী, 
অন্তরস্থিত কবিতার সুরে আমাদের অন্তর উদ্বেলিত হয়। 
‘প্র’ কবিতাটিতে কল্পজ্গতের বেদনাঁও তাহার ছন্দে বস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। 
দেবী, রর 
তোমারি চরণ-মৃজে 
আছি আমি বিশ্ব ভুলে’! 
আমারে না হেরে" রাধা কাঁদে উভবায় ! 
হেরে মম দ্বপরাশি ! 
রত্বাবলী লতা-ফাঁসী গলে দিতে যায় ! 
মহাশ্বেতা আমা তবে 
চির ত্রহ্মচর্য্য করে! 
সাবিত্রী আমারে ধরে? ষমেরে তাঁড়ায় ! 
ত্রয়ী” কবিতায় কবি জীবনের সঙ্গীত কখনও পবিত্র ভীষণ, কখনও পবিত্র মধুর; আবার 
কখনও পবিত্র সুন্দব বলিয়াছেন । সমস্তটা মিলাইয়া_- 
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মহান্‌_ 
জীবনের মাধুর্য বর্ণনায় কবি বলিতেছেন, 
- জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর 
বেহাগে আঁলাপে করে বীশরী সুদূর ! 
আবেশে অবশ প্রাণ, 
. মদদে আসে ছু'নয়ান, 
ঘুমে আলু-থালু ধরা__ সোহাগে বিধুর। 
পাপিয়া ডাকিয়া সারা, 
যমুনা আপন-হীরা, 
কানন কুস্থমে ভরা, পবন মেছুর। 
কবিতাটি প্রথমে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। তখন ইহার মধ্যে দুইটি অপূর্ব পংক্তি 
ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় পরিবর্তনের হিড়িকে তাহা হারাইয়া গেছে। 
জীবনের এ পয়ার_- 
কিছুতে মেলে না আর 
- দেখি দেখি দেখি না সে মু'খানি বঁধুর। 
‘আহ্বানে’ কবি বলিতেছেন . | 
শিরে শৃন্ত, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি 
কল্প-কল্প বিকাশ-বার্ত1! 
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আছে দেহ__ আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি খুঁজি সুধা, 
আছে মৃত্যু চাহি অমরতা ! 
সন্ধ্যায়’ আহ্বান উদাত্ত হইয়া! উঠিক্লাছে-_ | 
এস, প্রিয়া প্রাণাধিকা, 
জীবন-হোমাগ্নি-শিখ] ! 
দিবসের পাঁপ-তাঁপ হোক্‌ হতমান্‌ | 
ওই প্রেমে প্রেমানন্দে, 
_ ওই স্পর্শে, বাছ-বন্ধে, 
আবার জাগুক্‌ মনে” আমি যে মহান্‌, 
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্য-প্রধান ! 
“শব্ধেশ্র শেষ কবিতাগুলি--প্রভাতে, মধ্যান্ে, অপরান্ছে, সায়ান্ে, প্রদ্রোষে, নিশীথে ; 
প্রত্যেকটি নিজের ভাবে অপূর্ব “নিশীঘে” কবিতাস্ত কবি বলিতেছেন, 
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই, 
গ্রন্থশেষে কবিতার শেষ স্তবকে আছে, 
তারকায় তার্কায় হাহা করে? তোমা তরে 
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ-পরে ! 
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু-_ যন্ত্রণার অবসান ?' 
ধর এ জীবনাহতি__ বিরহের শেষ গান! 
রবীন্দ্রনাথ ও িজেন্দ্রলালের মত অক্ষয়কুমারেরও কয়েকটি শিশু-কবিতা আছে। শখ্খের 
এই শিশু-কবিতাগুলির স্থানও বিশিষ্ট। “মাতৃহীনা” কবিভাটিতে অক্ষয়কুমারের ছন্দ ও 
রচনা-রীতির ছাপ স্পষ্ট না হইলেও বেদনায় তাহ! মর্দস্পর্শী | 
তোমার মতন কেউ রে বাছা, ঢেউয়ের মতন আসে নাই 
কুল-কিনারা ভাসিয়ে দ্রিয়ে কেউ রে এমন হাসে নাই! 
আলো-মাখা বৃষ্টির মতন কেউ রে এমন কাঁদে নাই! 
মালার মতন শতেক পাকে কেউ রে এমন বাঁধে নাই 1." 
আয় রে গত-স্থখের স্বপন, সীঝের মেঘে সোনার হাসি-_ 
জীবন-ভর! নবীন হৃদয়, কানন-ভরা কুস্থমরাঁশি ! 
এক সময়ে মনে হইত, “শঙ্খ্ই বুঝি অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ট কাব্য । খণ্ডকবিতার সমষ্টি 
URN কিন্ত সমগ্রভাবে “এষা” অতুলনীয় । 


৭ 


এষা” তাহার শেষ কাব্য। ১৯০৬ সালে তাঁহার পদ্থীবিয়োগ হয়। সেই বিয়োগের 
আঘাঁত পত্মী-প্রেমিক কবির হৃদয়কে নিদারুণভাবে বেদনাতুর করিয়া-তুলিয়াছিল। “এষা” 
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সেই আর্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। * পৃথিবীর স্মরণ কাব্যগুলির মধ্যে ইহার স্থান অনেক 
উচ্চে। 

এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে EEE ROOT দেশে দেশে 
"এবং যুগে যুগে মাও ভিন্নক্ূপ। মান্য স্বতন্ত্র সত্য, একজনের সঙ্গে অন্তের অনেক প্রভেদ 
থাকিলেও মামুষ সম্পূর্ণ ব্বতন্ত্র নয়। সকল পরিবর্তনের মাস্থষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। 
সে সুখে আনন্দিত হয়, দুঃখে ক্রন্দন করে, সৌন্দর্ধ্যে অভিভূত হয়। মানব-প্রকৃতির মধ্যে 
একটি মূলগত এঁক্য আছে। এক বলিয়া আমরা নিজের দুঃখে যেমন পরের ছুঃখেও 
তেমনি কাঁদি, নিজের সুখে যেমন পরের স্থথেও তেমনি হযিত হই । পরের কথ! আপনার 
করিয়া লই বলিয়া-_ কাব্য আমাদের মনে আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। এই 
সহাহুভূতি সঞ্জাত আনন্দ ও বেদনার আশ্বাদ লাভ করিবার সামর্থ্য আমাদের আছে, তাই 
* কাব্য আমাদের প্রিয় । শ্রেষ্ঠ কাব্যেব একটা universal appeal একট] সার্বজনীন 
আনন্দ আছে। | 

মনীষী বিপিনচন্দ্র বলেন, “শোক যখন শোকার্তের ক্ষুত্র জীবনের সম্পূর্ণ পরিধি অতিক্রম 
করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়,_তাহার দুঃখ যখন জগতের দুঃখ, তাঁহার বেদনা যখন বিশ্বের 
বেদনা, তাহাব সমস্তা হয়, তখন সে শোক কাব্যের উপযোগী হইয়া উঠে। অক্ষয়কুমার 
তাহার “এষা”’কে যে শোকের উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহ! এই বিশ্বজনীনত্ব লাভ 
করিয়াছে। এই জন্যই যাহা তাঁহার নিজের কথা, তাঁহা তোমার আমার সকলেরই কথা 
ও সকলেরই ব্যথা হুইয়া উঠিয়াছে।* 

“আমরা সহজে পরলোক বিশ্বাস করিতে পাঁরি,না, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে 
পারি না।:--ইংরেজ্রী সাহিত্যে লর্ড টেনিসন ‘ইন মেসমোরিয়মে’ এই ট্রাজেডির চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন। একটু ধীরভাবে পূর্ব্ব সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব শুন্য হুইয়! বিচার করিলে, 
বালা ভাষার এই সামান্ত গ্রন্থখানি তাঁহার ইন মেমোরিয়ম’ অপেক্ষা মূল বিষয়ের 
আলোচনায় ও মূল রসের অভিব্যক্তিতে যে কোন অংশ হীন নহে বরং অনেক বিষয়েই 
গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর, এ কথা কতকটা' নিঃসক্ষোচেই বলিতে পাঁরি।* 

“এষা” যদি শুধু প্রিয়াবিরহের হাহাকার হইত তাহা হইলেও হয়ত ইহ! কাব্য হইত, 
কিন্ত এমন শ্রেষ্ঠ কাব্য হইত না। ইহা শুধু বেদনার্ত হৃদয়ের ক্রন্দন নয়, গভীর অস্কভবের 
সঙ্গে আ্ুষঙ্জিক ভাব ও ভাবনার সমন্বয়ে ইহাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান কবিয়াছে। কবি 
যেমন শ্ষ্টা, তেমনি স্রষ্টাও বটে। দ্ৰষ্টা বলিয়| কবির সংবেদনশীল মনের মধ্যে ভাঁবুকের 
সঙ্গে একটি সমালোচকও বাস করে । শোকের সঙ্গে শোকার্তের মনে নান! অবান্তর ভাবের 
উদয় হয়। সেই সব. অবান্তর ভাবের অরণ্যে প্রকৃত করুণ রসটি হাঁরাইয়! যাইবার সম্ভাবনা 
আছে। অক্ষয়কুমারের শিল্পীমন অবাস্তরকে কিছুতেই সহ করিতে পারে না। অবাস্তরের 
পরিবর্জ্জনে মন যেটুকু রিক্ত হয়, প্রাসঙ্দিক অমুযল সেই শৃত্ত স্থান পূর্ণ করে। প্রকৃত শিল্পীই 
অবান্তর হইতে প্রীসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়তাঁকে পৃথক করিতে পারে। 


এ 


ঈখ্যা ২ অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাধিকী রা 


যাহারা খণ্ড কবিতার সমষ্টি হিসাবে “এষা” পাঁঠ করিবেন, তাহারা ইহা আংশিকভাবে 
উপভোগ করিতে পারিবেন । পমগ্রভাবে পাঠ করিলেই এই স্মরণ-কাব্যখানির সম্পূর্ণ রস 
গ্রহণ করিতে পারা ষাঁয়। সবগুলি কবিতাব মধ্য দিয়া করুণ রসের একটি অস্তঃসলিল- 
প্রবাহ বহিয়! গিয়াছে এই কারুণ্যের উদ্রেক করিতে কবি শুধু অন্তরের অনুভূতি নয়, 
কোথাও কোথাও বাহিরের পারিপাশ্থিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । যাঁহাব জন্ত শোক 
উচ্ছৃসিত হুইয়া উঠিয়াছে, তিনি শুধু কবিপ্রিক্সা নন, তিনি পুত্রের জননী, কন্যার মাতা, 
্বর্তর বধু, সংসারের গৃহিণী, দেবতাব পৃজারিণী, সর্কবোপরি প্রেমময়ী পত্নী । এই চিত্র 
ফুটাইতে পরিবেশের যতটুকু প্রয়োজন কবি তাহ! গ্রহণ কবিতে কুগীবোঁধ করেন নাই, 
আবার কোথাও অতিরিক্ত কিছুর সাহায্যও লন নাই । 

বহুবিধ ছুঃখবেদনাঁর মধ্যে সংসারে মৃত্যুই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি । তু নিষেধের ঘটনা, 
তাহা অবর্ধণীয়। কিন্ত বিচ্ছেদ অন্তহীন । সর্বগ্রাসী ব্যথা লইয়! মানুষের প্রাণ জাগিয়া 
ওঠে না; ধীরে ধীরে সে আপনার প্রভাব বিস্তার কবে। 

ঘটনা ও অনুভূতির সংস্থানে কবির কৃতিত্ব 'অসাঁধারণ। বিস্তাঁসপটুত্ব অক্ষয়কুমাবেব 
একটি শ্রেঠ গুণ। বিশ্যাসের গুণে শোক ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া! বিচ্ছেদকে দুর্বিবসহ করিয়া 
এক মর্মান্তিক রূপ ধরিয়াছে। ডক্টর নৱেন্দ্রনাথ লাহা বলেন, “‘এযা’র কবিতার প্রথম ও 
প্রধান বিশেষত্_ধাহার শোকে তিনি মুহ্মীন 'তাহার ছবি ইহার মধ্যে কবি পূর্ণভাবে 
ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন ।-..ঘটনা ও ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বাঁধিয়া ‘এষা’র 
কবিতাগুলি পরে পরে সাজ্জানো হইয়াছে ।” 

“এযা’র আদর্শবাঁদ ও রোমান্টিক হৃদয়াবেগ বাস্তবেব উপর প্রতিঠিত। এ কাব্যে কবির 
জীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয় আমরা পাই। নানাক্ষপ অঘটন এবং বহুবিধ দূর্ঘটনা সংসারের 
শাস্ত প্রবাহে আবর্তের সৃষ্টি এবং আকস্মিক বেগের সঞ্চার করে। তাহাঁরই আঘাতে 
হৃদয়ে আলোড়ন ওঠে । মন আবেগে উচ্ছল হয়। অশীস্তি যদি কবির দৃষ্টিকে একাস্তভাবে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা হুইলে সাংসারিক ঘটনা 'ও মানসিক অবস্থা ছুইই কাব্যে 
কবিব মাঁনসপটে অস্পষ্ট্ূপ ধারণ করে। “এষাশ্য ব্যাহত দৃষ্টির অস্পষ্টতা নাই! তাই ' 
বাহিরের চিত্র এবং অন্ুত্ৃতির অভিব্যক্তি যথাযথ হইয়া! উঠিয়াছে। 

কাব্যের পূর্ববীভাসম্বরূপ ছুটি ছোট কবিতা আছে। তম্মধ্যে “নিবেদনে'র শেষ উক্তিটি 
এইরূপ 

| নহে কল্পনার লীলা- ন্বৰগ নরক, 
বাস্তব জগৎ এই, মৰ্ম্মান্তিক ব্যথা । 
নহে ছন্দ, ভাবশ্বদ্ধ, বাঁক্য বসাস্মক, 
মানবীর তবে কাবি__ যাচি না দেবতা! 

প্রথম কবিতায় কন্তাঁব কথাব অবতারণা করিয়া দ্বিতীয় কবিতার শেষে কবি কহিতেছেন, 

শাস্ত- তৃথ্চ, ধীরে পার্থ ফিরে, 


8৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বধ ৬৬ 
করিল শযন__ 
ফুরাল জীবন ! | 
তৃতীয় কবিতাই প্রকৃত কাব্যখণ্ড। এ যেন বিশ্বাস কর! যায় না, 
এই কি মরণ? 
এত ক্রুত-_ সহসা এমন ! 
চিরতরে ছাঁড়া-ছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়াকাড়ি, 
নাই তার কোন আয়োজন ! 
তাঁর পর কবি আর্তম্বরে সহসা প্রশ্ন করিলেন-__ সে প্রশ্ন চিরস্তন, 
মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ? 
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্ম-দাঁন ? 
জীবন-জড়ান সত্য-_ সকলি কি মিথ্যা আজ ? 
সমগ্র “এষ!” কাব্যে এই প্রশ্নের উত্তর | 
কাব্যধানি চারভাগে বিভক্ত- মৃত্যু, অশৌচ, শোক ও সাস্বনা। একদা! মানুষের মন 
সহজভাবে বিশ্বীসপ্রবণ ছিল। পুণ্যফল, পরলোক, দেবতায় ভক্তি প্রভৃতি শোকীর্ডের 
প্রাণে শাস্তি আনিয়া দিত। বর্তমান কালে ধর্শ আর বিশ্বাসের উপব প্রতিষ্ঠিত নয়। 
মন অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি মাুষ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
বাঁচিতে পারে না। আধুনিক মন সংশয় ও বিশ্বাসের মধ্যে দুলিতেছে--এই যে ভাঙাগডা 
এ কি এক অন্ধ শক্তির খেলা? হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেলেও তাহার প্রতি কোন ভ্রক্ষেপ নাই। 
মৃত্যু তো প্রতি দিবসের সাধারণ ঘটন1। কেহ চিরপ্রীবী নয়। তবে দুঃখ কেন? 
একথা বলিলেই কি সাস্বন] আসে? হে বিগ্রহ, যে তোমার পুজা করিত, এত ভক্তি 
করিত, সে নাই ; তাহাতে তো তোমার ক্ষোভ নাই। তুমি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছ, 
তুমি পাষাণ মাজ। 
মৃত্যুতেই ঘি সব শেষ হয়, তবে বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করেন কেন, নিমাই সঙ্গ্যাস গ্রহণ 
করেন কেন? হয়তো! লোকাস্তর আছে, হয়তো শ্বর্গ আছে কিংবা নীই। কবি খষি 
দার্শনিক বৃথা মাহ্ছষকে ভুলাইবার জন্ত কি আর এক জগৎ গড়ে? ভ্রান্ত মতামত লইয়া 
বিশ্বাস ত্যাগ করি কেন ? 
সত্য দেহ, সভ্য এই প্রাণ-- 
সত্য এই সুখ দুঃখ জ্ঞান । 
মৃত্যুই মিথ্যা । 
ছিন্ন, আছি রব চিরকাল 
সেও আছে চোঁখের আড়াল 
এই মাত্র ভ্দে। 
সংশয় দূব কর, শাস্তিজল দাও, 
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মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল। 
কিন্ত তবু হায়, . 
বলি নি বলিতে ছিল কত 
লুকাইতে ছিলাম বিত্ৰত 
লয়ে অভিমান রাশিরাশি। 
কেন বার বার বলি নি ভালবাসি বড় ভালবাসি । 
বহু দ্বিধা সংশয়ের মধ্য দিয়া গিয়া কবি একটি বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে উপাস্থত 
হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
সতী, 
মরণে ভাবি ন! আর ভগ্ঙ্কর অত! 
"তুমি যাহে দেছ পদ-_ 
সে যেফুল্প কোকনদ ! 
সে নহে শ্মশান-চুল্লী-- ভীষণ-মূরতি। 


ত্যজিয়াছ মৰ্ত্যভূমি, 
তৰু আছ-_ আছ তুমি! 
তুমি নাই__ কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস। 
তার পর দেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, 
ভাজিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময় ! 
মরণে নহি তো ভিন্ন, 
প্রেম-হ্ত্র নহে ছিন্ন 
স্বর্গে মর্ত্যে বেধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় ! 
শৈলেন্দ্রকৃ্ণ লাহা 


লেখক মহীশষ পত্রিকাধ্যক্ষের অনুরোধে অক্ষযকুষার বড়ালের প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনাষ 
ব্যাপৃত ছিলেন-_ সম্ভবতঃ আলৌচনাটি পূর্ণতর কবিবার অভিপ্রায় তাহার ছিল; কিন্ত কাল সে 
অভিলাষ পূর্ণ হইতে দিল না, তাহার রচনা প্রকাশের সঙ্গেই তাহার ম্ৃত্যুসংবাদও (২৭ আষাঢ় ১৩৬৭) 
বিজ্ঞাপিত করিতে হইল । শৈলেন্ত্রকষ্ণ নাঁনাভাঁবে বঙ্গীষ-দাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, 
এক সমবে তিনি পত্রিকাধ্যক্ষপদেও বৃত হইয়াছিলেন। অক্ষষকুমার বড়ালের স্থৃতিসভায় কবিতা- 
পাঠেই পরিষদের সহিত তাহার শেষ প্রত্যক্গযোগ-_- সুদীর্কীল তিনি পরিষদের যে সেবা! 
করিয়! গিয়াছেন, এই প্রবছ তাহার শেষ নিদর্শন হইয়া রহিল . 


Ed 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভা নব 


কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের অন্মশতবর্ষপূতি উপলক্ষে ১৯ চৈত্র ১৩৬৬ তারিখে বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকুমুদরঞ্ন মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। এই সভায় অক্ষয়কুমারের কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা, ও তাঁহার 
রচিত কবিতা পাঠ হয়। এই আলোচনা ও পাঠে যোগ দিয়াছিলেন শ্রীঅরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রকালীকিংকর সেনগুপ্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ, 
শরীত্িপুরাশংকর সেন, শ্রীনরেন্ত্র দেব, শ্রীমন্মথনাঁথ সান্তাল, শ্রীযতীন্্রমোহন ভট্রাচাধ, 
শৈলেক্ররু্ণ লাহা ও শ্রীহেমেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

সভাপতি মহাশয় গ্রসর্জক্রমে বলেন, 

“অক্ষয়কুমার সাধক ও ভক্ত। তাহার কবিতায় নারী ভোগের উপাদান নহে। কবি 
নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসপুষ্পে অর্ধ্য দিয়াছেন। তাহার প্রেমের 
কবিতাগুলি স্বচিতায় ভরপুব। তাহার কবিতা! মানবিকতায় পূর্ণ। সমবেদনায় সমৃদ্ধ 
বলিয়াই তিনি বর্তমানকাঁলের বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া সর্বত্র বঞ্চিতকে অনুভব 
করিয়াছেন।” 4 

সভাপতি মহাশয় এই অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে বলেন ষে, ব্দীয়-সাহিত্য-পরিষদ ধনী নহেন, 
তবু দেশবাসী যে-সব কবিকে: ভুলিতে বপিয়াছেন তাহারা তাহাদের কাব্যকীতিগুলিকে 
রক্ষা করিয়াছেন বা করিতেছেন | 

এই সুত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কয়েক বৎসর পূর্বে অক্ষয়কুমার 
বড়ালের গ্রস্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রস্থাবলীর “বিবিধ-ভাঁগে, গ্রস্থাকারে 
অপ্রকাশিত কবির বহু কবিতা এবং দুইটি পাওুলিপি-খাতার বহু কবিতা স্থান 
পাইয়াছে। 


শ্রীপুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক | 


হিন্দী ভাষার কথা 


পূৰ্বাহবৃত্তি 
শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য 


খড়ীবোলী হিন্দীকে সাহিত্যে প্রয়োগের প্রথম কুতিত্ব অবশ্য উত্তর ভারতের অমীর 
খুসরোই ( ১২৫৩-১৩২৫ ) দাবি করিতে পারেন। মূলতঃ ফার্সার লেখক হইলেও খুমরো 
খড়ীবোলী হিন্দীর প্রথম কবি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মস্ত. কবি কবীরদাসের রচনাতেও 
ভোজ্পুরী, অৱধী প্রভৃতি ভাষার সহিত খড়ীবে+লীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত 
প্ররুতপক্ষে খড়ীবোলী হিন্দীতে ধারাবাহিক রচনার স্থত্রপাত ঘটে মোড়ল শতাব্দীর 
শেষপাঁদে-_ দক্ষিণের মুসলমান কবিদের হাঁতে। 

তখনও উত্তর ভারতের মুসলমানদের বোলচালের ভাষা হিন্দী হইলেও তীহাঁদের কব্যে- 
রচনার ভাষা ছিল প্রধানতঃ ফার্সী । তাই তাহারা দক্ষিণী মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চার এই 
নতুন মিশ্রভাষা রেখ তাঁকে দকৃখিনী হিন্দী বা সংক্ষেপে দক্খিনী বা দখনী বলিতে থাঁকেন। 
দখনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে আরবী-ফার্সীর মিশ্রণ থাকিলেও তাহার পরিমাণ ছিল 
অল্প।১৬ এক-শতাবী-ব্যাঁপী অনুশীলনের ফলে রেখ তা বা দখনী হিন্দীর সাহিত্যিক ব্ধপে 
একটা বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দেয় এবং সপ্তদশ শতকের শেষভাগে আমরা পাই রেখ তার 
শ্রেষ্ঠ কবি বলী ওরঙ্গাবাদীকে ( ১৬৬৮-১৭৭৪ ) 18? | 

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বলী-র গুরঙ্গাবাদ হইতে দিল্লী আগমনের ফলে উত্তর ভারতের সাহিত্য 
ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্িল্লী-অঞ্চলের সাহিত্যচর্চায় ফাঁসার স্থানে ধীরে ধীরে 
হিন্দীকে স্বীকার করা হইতে থাকে। বলী-ই ইহার পথপ্রদর্শক। কিন্তু দক্ষিণী 
মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষ! হইতে উত্তরী মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য 
দেখা দ্বিল-- তাহা হইল আরবী-ফার্সার নিশ্রণ। স্বয়ং বলী ফার্সার সুফী কবি শাহ সাছুল্লা 


৪৬. শিতিক$ মিশ্র, খড়ীবোলীক! আন্দোলন, পৃ ৩৯ 

Dakhini is the form of Hindostani used by Musalmans in the 
Deccan. Like Urdu, it is written in the Persian Character, but is 
much more free from Persianization.—L. S. I. Vol. L, Pt. IL, Dp. 165. 

89. 15 (referring to Rekhta ) cultivation began in the Deccan at 
the end of the sixteenth century and it received a definite standard 
of form a hundred years later principally at the band of Wali of 
Aurangabad, commonly called ‘the Father of Rekhta.—L.S.1I. Vol. L 
Pt. I, p. 167. 


ve সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


গুলশনের পরামর্শে বোলচালের ভাষ! ছাড়িয়া ফার্সীময় হিন্দীতে কাব্যরচনার বুত্রপাঁত 
করেন ।৪৮ দক্ষিণী মুসলমানরা নিজেদের “খুনী হইতে উত্তর ভারতের মুসলমানদের 
সাহিত্যিক ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্তু ইহাব নামকরণ করে উত্তর ভারত বা হিন্দুস্তানের 
ভাঁষ! অর্থাৎ হিন্দস্তানী। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি উত্তর ভারতে এই “হিন্দুস্তানী' 
নামটির প্রচলন হইতে থাকে ।৪৯» ওরঙ্ীবার্দের বলীকে রেখ তাঁর জনক ন! বলিয়া এই 
হিন্দুস্তানীর (যাহার পরিণত রূপ উদ) জনক বলাই সমীচীন । বলীর দিল্লী আগমনের 
পরে অষ্টাদশ শতকের গোঁড়া হইতেই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানী বা উদূরি সাহিত্য-পরম্পরাঁর 
সষ্টি হয়। শৌদা ও মীরতকী বস্ততঃ: বলী-প্রবন্তিত কাব্যধারাঁরই বাহক । এই ভাবে দিল্লী- 
অঞ্চলের কথ্যভাষ! খড়ীবোলী হিন্দী নানা অবস্থার মধ্য দিয়! রেখ তা, দখনী, হিন্দস্তানী এবং 
পরিশেষে উদ নাম লইয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।৫* 

উত্তব ভারতের হিন্দুরা তখনও এই নবজ্াগ্রত ভাষ! সম্পর্কে এক রকম উদ্াসীনই ছিলেন 
বলা ষায়। তাঁহাদের সাহিত্যচর্চায় তখন অরধী এবং বিশেষভাবে ত্রজ্ভাষার জয়জয়কার । 
বোলচাঁলের ভাষারূপে যথেষ্ট ব্যাপক ও প্রাচীন হওয়া পত্বেও খড়ীবোলী যে হিন্দু কবি- 
সমাজে ব্রজভাষার সম্মুখে সাহিত্যিক গৌরব লাভে বঞ্চিত রহিল, তাহার প্রধান কারণ উক্ত 
ভাষার সহিত বিদেশী বিধর্মী মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দৈনন্দিন কথাবার্তায় ইহার 
ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্ত পবিত্র সাহত্যিক ভাঁষারূপে ব্যবহার চলিতে পারে না। 
তখনকার হিন্দুদের মনোভাব ছিল-_ ন বদেৎ যাঁবনীং ভাষাৎ প্রাণৈঃ ক্গতৈরপি | যাঁবনী 
ভাষা অর্থাৎ খড়ীবোলী হিন্দী, যাহা বোলচালের ভাষা হুইতে ক্রমে রেখ তা, 'দখনী, 
হিন্দুস্তানী ও উদ্বরূপে মুসলমানী সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া! আসিতেছিল। কেশব, ভূষণ 
প্রভৃতি ব্রজভাঁষার কবিগণ কেবল মুসলিম চরিত্রের মুখে স্বাভাবিকতা সৃষ্টির জন্ত এই ভাষার 
ব্যবহার করিয়াছেন ।*১ 

৪৮. ব্রজরত্ব দাস, খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস (১৯৪৫ ), ২য় সং, পৃ ১০৭ 

82. 9. K. Chatterjee, Indo-Aryan Hinat. 

৫০. সাহিত্যিক উদর উৎপত্তি ও শব্দটির ব্যবহার তেমন প্রাচীন নয়। জিবান্‌-এ- 
উদ? অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালেব নাম। সঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উদ ভাষা বা সাহিত্যের 
প্রচলন হয় নাই। Urdu form of Hindusthani was not in existence as a 
literary language prior to the end of seventeenth century— 
S. K. Chatterjee, Indo-Aryan and Hinds. 2. 147 । কেহ কেহ বলেন, উদ শব্দটির 
প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় উনিশ শতকের গোড়ায়। ব্রজভীষা বনাম খড়ীবোলী--কপিলদেব 
সিংহ । পৃ ৫৩) মূলে কথাটি ছিল তুকাঁ ভাষার। তুর্কা ভাষার মূল "দু? শব্দটি ফাসী 
বানানে রূপ গ্রহণ করে ‘উদ্ব*। ইহার মূল অর্থ শিবিব, সর্দারের আশ্রয়স্থান। ত্রষ্টব্য 3, 
K. Chatterjee, Indo-Aryan Hindt. 

৫১. শিতিকঠ মিশ্র, খড়ীবোলীকা আন্দোলন ( ১৯৫৬), পৃ ৫৬ 
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ঠুংধ্যা ২ হিন্দী ভাষার কথা gs 


২ কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন চলিল না। মুসলমান শাসকদের ক্রম-বর্ধমান রাজ্য-বিস্তারের 
/দে সঙ্গে আদালভী ভাষা ফাসাঁর সহিত তাহাদের.কথ্যভাষারও প্রসার ঘটিতে থাকে। 
মোগল-শাঁসনের পূর্বেই উহা! দক্ষিণ ভারতের একাংশে ব্যাপক বিস্তারলাভ করে, এমন-কি 
সাহিত্যের ভাষারূপেও স্বীকৃত হয়। উত্তর ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ঘরোয়া ভাঁষারপে 
"ইহার ব্যবহার তো বহু পূর্ব হইতেই ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাহিত্যক্ষেত্রেও 
ইহার প্রবেশাধিকার ঘটে । এদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে দিল্লীর পরিবর্তে লক্ষৌ 
হইতে মুশিদাবাদ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের শহরগুলির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বাড়িয়া ায়। 
ব্যবসায়ী ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর ভাঁষা পূর্বাঞ্চলেও বিস্তার লীভ করে। পাঞ্জাব 
ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগের হিন্দুদের ইহা একপ্রকার মাতৃভাঁষাই ছিল। কিন্ত 
মধ্যপ্রদ্দেশ এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশের অধিবাসীরা যাহারা ঘরে ব্রজ, বুন্দেলী, কনৌজী, 
- অবধী-বা ভোজপুরী বলিত-_ এই ভাষার প্রতি তাহাদেব প্রাণের টান ছিল এ কথা বলা 
ধায় না। বরং তাহারা ইহার বিরুদ্ধে এক প্রকার বিজাতীয় মনোভাঁবই পোষণ কৰিত। 
কিন্তু ক্রমশই খড়ীবোলীর ক্রম-বর্ধমান প্রাধান্য ও প্রসারের ফলে ইহার প্রতি আর উদাসীন 
থাকা সম্ভব হইল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে সমগ্র উত্তর ভারতের নাগরিক জীবনে 
খড়ীবোলী দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। . হাঁটে-বাঁজারে ও বহিজীবনের অন্যান্য কাজ-কর্মে 
ধোঁলচাঁলের . ভাঁষাব্মপে খড়ীবোলীরই ব্যবহার চলিতে থাকে । এইভাবে ইংরেজশাসনের 
সুচনাতে হিন্বী-অঞ্চলের অন্তান্য উপভাঁষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া খড়ীবোলীই পুরোবর্তা 
হুইয়া উঠে ।২ ১ 
হিন্দী ভাষার ইতিহাসে ইহা একটি অভূতপূর্ব ঘটন!। প্রাচীনকাল হইতেই উত্তব 
ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পশ্চিম অঞ্চলের ভাষাই অন্তান্ত অংশে প্রভাব বিস্তার 
করিয়া আসিয়াছে। বৈদিক ও সংস্কৃত দুই-ই ছিল পশ্চিমের ভাষা.। মধ্যভারতীয় 
আর্ষভীষার মধ্যে সথুরার শৌরসেনী প্রাক্ৃতই ছিল সর্বব্যাপী । কিন্তু এই ভাষাগলির 
ব্যাপকতা কথ্যভাঁষা হিসাবে ততটা ছিল না, যতটা ছিল সাহিত্যিক ভাষারূপে.। শৌরসেনী 
অপন্রংশ হইতে উদ্ভূত ব্রদ্রভাষ! ও খড়ীবোলী ছুই-ই পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী। উত্তর ভারতের 
সাহিত্যে এই দুইটি ভাষাই' মুখ্য স্থানের অধিকারী-_ মধ্যযুগে ব্রজভাঁষা, আধুনিক যুগে 


€২. খিড়ীবোলী” নাঁষটিরও উৎপত্তি বোধ করি এই সময়ে । ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাঁভার 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত _ লল্গুলালের “প্রেমসাঁগর* নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম 
খিড়ীবোলী” কথাটির উল্লেখ পাওয়া ষায়। ‘থড়ীবোলী’র ব্যুৎপত্তি লইয়া নানারূপ মতভেদ 
থাকিলেও আমাদের মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রজভাষা প্রভৃতির প্রভাব 
ক্ষয়িষ্ণু দেখিয়া এইগুলিকে পতিভ ভাষ! (ale 99০5০ ) বা খড়ীবোলী এবং দিল্লীর 
ভাষাকে বধিষু। দেখিয়া ইহাকে ওtandin৪ 5955০ বা খড়ীবোলী বলা হইতে থাকে । 
জট্টব্য ১. 5. K. Chatterjee, Indo-Aryar and Hinds, ২. রামচন্দ্র শুরু, হিন্দী 
সাহিত্যকা ইতিহাস । - | 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (বৰ $ 


খড়ীবোলী। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হুইবে যে, ব্রজভাঁষার পূর্ণ সমৃদ্ধি ও গৌরবের 
কালেও ব্রজ্জভূমির বাহিরে উহা বোলচালের ভাষা হইতে পারে নাই। বাহিরের লোক 
এই ভাষায় কাব্যচর্চা করিত বটে, কিন্তু অন্তঃপ্রীস্তীয় ভাষারূপে ইহার কখনই প্রতিষ্ঠা 
হয় নাই। বস্ততঃ, অবধী, বুন্দেলী, কনৌজীর ন্যায় ব্রজভাঁষাঁও একটি জনপদীয় ভাঁষা মাত্র। 
বিস্তীর্ণ হিন্দী-অঞ্চলের সেই এক্য-বিধায়ক ভাযা হইল খড়ীবোলী। হিন্দী-সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠীলাভের পূর্বেই তাহা হিন্দী-জরগতের Lingua Franca হইয়া ধাড়ীইল। চাঁরিটি 
জিলার ভাষা চাঁরিটি প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 

_ অতঃপর সাহিত্যস্থষ্টির পর্ব। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত হইল ফোর্ট উইলিয়ুম 
কলেজ। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীতেও গন্ত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উদ্ভোগ হইতে থাকে। 
হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইস্টের তত্বাবধানে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 
আগ্রানিবাসী গুজরাতী ব্রাহ্মণ লল্ললালের “প্রেমসাগর” এবং বিহারের অধিবাসী সদল 
মিশর লিখিত "নাসিকেতোপাখ্যাঁন।” বলা বাহুল্য, হিন্দীর এই প্রথম মুন্রত গ্রন্থ দুখানির 
ভাষা দিল্লী-মের্ঠ অঞ্চলের খড়ীবোঁলী। হিন্দুদের সাঁহিত্যরচনায় ব্রজভাঁষার পরিবর্তে 
খড়ীবোলীর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী পাঁহিত্যের নবযুগ স্থচিত হইল ।*৩ 


৫৩. হিন্দী-সাছিত্যে খড়ীবোলীর প্রথম ব্যবহার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতভেদ আঁছে। 
খড়ীবোলীব 'যে সাহিত্যিক ক্ূপকে বলা! হয় হিন্দী অথবা উন্নত হিন্দী (High Hindi), সে 
সম্পর্কে গ্রিয়ারসন বলিয়াছেন-_ It is ০৫ modern origin having been introduced 
under English influence at the commencement of the last century. 
Up till then, when a Hindu wrote Prose, he wrote in his own dialect, 
Awadhi, Bundeli, Brajabbasa, Vernacular Hindostani. Lallulal changed 
all this by writing Premsagar. CL. 3, I. Vol. I, Pt. 1, 9. 166). এই উক্তি 
হইতে মনে হইতে পারে যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের প্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হুইতেই 
খড়ীবোলী হিন্দী-গন্তের স্থষ্টি এবং লম্বূলালই হিন্দী-গন্ভের জনক । কিন্ত রামচন্দ্র শুকর, 
শিতিকঠ মিশ্র প্রমুখ হিন্দী পণ্ডিতগণ এই মতকে প্রবলভাবে অস্বীকাব করিয়াছেন। 
তাঁহাদের মতে ল্ুলালেব আগেই ইংরেজদের প্রেরণা বা সাহায্য ব্যতীত খড়ীবোলী হিন্দী- 
গদ্যের ব্যাপক চর্চা হইয়াছিল বলিয়াই উনিশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খড়ী- 
বোলীকেই গন্ধের ভাঁষারূপে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। কিন্ত অষ্টাদশ শতকে রচিত 
বলিয়া যে-কয়েকখানি গ্য গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহ! যেমনি বিচ্ছিন্ন, তেমনি নগণ্য । 
কেবল ১৮০* গ্রীষ্টাব্ের ২১ বৎসর আগে মুন্শী সদাসথখলাল এবং ইন্শ! আল্লা খা (জন্ম 
মুশিদাবাদ ) রচিত দুখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় ষাহাের গন্ত বিশুদ্ধ ধড়ীবোলী। 
স্থতবাঁং বলা যায়, ১৮০০ গ্রীষ্টাব্ের কাঁছাকাঁছি সময়ে চার ব্যক্তির হাতে খড়ীবোলী গদ্যের 
চর্চ শুরু হয়-_ মুন্শী সদাস্থখলাল, ইন্শা আল্লা! খাঁ, লনুলাল ও সদল মিশ্র । . | 


সখ্য হিন্দী ভাষার কথা ৮১ 


হিন্দী সাহিত্যের নবযুগ আরস্ত হইল বটে, কিন্তু ভাষার সমস্তা মিটিল না। গণ্ঘের 
ক্ষেত্রে ' খড়ীবোলীর প্রতিষ্ঠা হইলেও পছ্ধের ক্ষেত্রে তখনও ব্রজভাষার আধিপত্য । 
খড়ীবোলীর পক্ষে সেই অধিকার লাভ করা সহজ হইল না। তিন শত বৎসরের অধিক 
কাল ধরিয়াও যাহ! কাব্যের ভাঁষারূপে চলিয়া আসিয়াছে, যাহার পদ-লালিত্যে ও কোমল 
মাধূর্ষে জনসাধারণ মুগ্ধ, সহসা তাহাকে কাঁব্যক্ষেত্র হইতে হটাইয়! দেওয়া সম্ভব নয়। 
ব্রজভাষায় গন্ধের চর্চা হইয়াছিল সামান্যই, তাই ইংরেজ আমলে হিন্দী গদ্ঠ অঙ্গশীলনের জন্ত 
যখন খড়ীবোলী নির্বাচিত হইল তখন কোনো পক্ষ হইতেই আপত্তির কোনো কাঁবণ দেখা 
যায় নাই। পদ্যের মত গদ্য অন্ুশীলনেও যদি ব্রজন্তাষার ধ&ঁতিহ থাকিত, তবে উনিশ 
শতকের গোড়ায় হিন্দী গদ্যের ভাষা লইয়া একটা বিষম সমস্যার সৃষ্টি হইত। যত সহজে 
খড়ীবোলীকে গন্ধের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা গিয়াছে, ব্যাপাবটা অত সহজে নিষ্পন্ন হইত না। 
কিছুকাল নানান্ধপ বিচার-বিতর্কে কাটিয়া যাইত, কিছুকাল পাশাপাশি উভয় ভাষায় 
গপ্ঠের চর্চা হইত। এই জন্যই উনিশ শতকের গোড়া গদ্ের ক্ষেত্রে খড়ীবোলীর নিবিরোঁধ 
প্রতিষ্ঠাকে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুরু ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া মনে 
করিয়াছেন ৫৪ 

ইহার পব প্রায় এক শত বৎসর ধবিয়। হিন্দী সাহিত্যে দৈত-রাঁজ চলিতে থাঁকে__ গদ্ধে 
খড়ীবোলী, পন্ঘে ব্রজ্ভাষা। গন্যে ও পদ্যে ভাষা-বিষয়ক এই পার্থক্য নানা অস্বিধীর 
স্ষ্টি করিল। পাঁঠ্যপুস্তকাদ্দিতেও প্রবন্ধের ভাষা খড়ীবোলী, কবিতার ভাষা ব্রজভাষ। 
গদ্য ও পদ্ঘের ভাষায় এই আকাশ-পাতাল (জমীন ওঁর আঁসমানক1 ) পার্থক্য হওয়াতে 
ইহার অবসানকল্পে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল কী ভাবে ব্রজভাঁষাঁকে 
স্থানচ্যুত করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাকীব গোড়ায় খড়ীবোলী হিন্দী 
সাহিত্যের গদ্যে ও পছ্যে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করিল সে কথা পরে আলোচিত হইবে । 

তাহা পূর্বে হিন্দীকে আর একটি গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা হইল 
হিন্দী-উদূ-বন্দ। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই দন্দের প্রশ্ন দেখা দেয় নাই, কারণ তখনও 
হিন্দুদের সাঁহিত্যচর্চার প্রধান ভাষা ব্রক্ভাষা এবং তখনও মুসলমান কবিদের হাতে 
খড়ীবোলী আরবী-ফার্সী কণ্টকিত হইয়া দুর্বোধা হুইয়া উঠে নাই ।৫৬ উনিশ শতকের 
. গোড়ায় ধড়ীবোলী হিন্দু জনসাধারণের সাহিত্যিক গণ্য ভাষারূপে গৃহীত হইলে এই দ্বন্দের 
উদ্ভব ঘটে। হিন্দী ও উদ এই শব্ধ-ছুইটিব ব্যৎ্পত্তিগত অর্থ যাহাই হোক না কেন, বর্তমানে 
ইহার! দুইটি স্বতন্ত্র ভাষার অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অথচ দুইটি ভাঁষারই মূলাঁধাব দিলী-মেরঠ 
অঞ্চলেব কথ্যভাষ! খড়ীবোলী, যাহাকে গ্রিয়ারসন সাহেব বলিয়াছেন হিন্দুস্তানী। সাধারণ 





৫৪. হিন্দীসাহিত্যকা ইতিহাস, পৃ ৪০৬ 
£৫. শিতিক$ মিশ্র, খড়ীবোলীকা আন্দোলন, সামুখ ( ভূমিকা ) 
৫৬. কপিলদেব সিংহ, ব্রল্ভভায! বনাম থড়ীবোলী, পৃ ৫৮ 


৫ 


টু _সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা বু 


বোলচালের হিন্দুস্তানীতে সংস্কৃত বা আরবী-ফার্সার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প।** 
মুসলমানদের হাঁতে যখন ইহ সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হয়, তখনও ইহার মূল রূপটিই 
অল্পবিস্তর রক্ষিত হুইয়াছিল। কিন্ত ধীরে ধীরে সেই সাহিত্যিক হিন্দুস্তানী মুসলমানীরূপ 
লইয়া অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় জবান্‌-এউদ্ নাম গ্রহণ করে।৮ আবার উনবিংশ 
শতকের গোড়ায় সেই খড়ীবোলী বা! হিন্দৃস্তানী বা ঠেঠ-হিন্দী হিন্দুদের হাতে সংস্কৃতময় 
রূপ লইয়া হিন্দী নামে পরিচিত হইতে থাকে । এইরূপে ১৮০০. শ্রীষ্টাব্বের কাছাকাছি 
কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে একই ভাষা ছুই (ভন্ন সাহিত্যিক রূপে (হিন্দী ও 
উৰ্দূ“) দুই ।ভন্ন লিপিতে ( নাগরী ও ফারসী ) মুদ্রিত গন্য গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইতে 
আবরস্ত করে ।*৯ . 

কিন্ত ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকাবের কাজকর্ম ও আঁফিন-আঘীলতের ভাষারূপে 
ফার্সীব পবিবর্তে উদর প্রচলন হইলে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে স্বাভাবিক বিকাঁশের পথ 
সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। নাগরী অক্ষরেব মধ্য দিয়া তখন যে ভাষার প্রচলন হইতে লাগিল 
তাহাকে হিন্দী না বলিয়া উন বলাই সংগত । কেবল মাঝে মাঝে ধর্মাত্মাঁ, ‘পরমেশ্বর’, 
দয়া” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া হিন্দীর মানরক্ষার চেষ্টা করা হইত।৬*. কেবল 
আদালত হইতেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্ৰ হইতেও হিন্দীকে দূরে সরাইয়! রাখার আয়োজন চলিতে 
লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে (১৮৫০ হইতে ১৮৭০) হিম্দীজগতে এমন-একটা! আন্দোলনের 
সৃষ্টি হইল এবং হিন্দী সাহিত্যে এমন কয়েকজন লেখকের আবির্ভাব ঘটিল১ যাহাতে হিন্দীর 
পক্ষে উদুরি প্রভাব মুক্ত হইয়। "্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইল। হিন্দী-উদু 
বিবাদ ইহার পরেও চলিয়াছে, কিন্তু তাহা হিন্দীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয় নাই । 

এই প্রসঙ্গে হিন্দী-উদ্ব'র সম্পর্ক বিচার করাটা অবাস্তর হুইবে না আশা করি। 
থড়ীবোলীর একটি সাহিত্যিক রূপ উদর আর দ্বিতীয় সাহিত্যিক রূপ হিন্দী। স্তরাং জন্মের 


৫৭. সংস্কৃত ও আরবী-ফাঁরসী বর্জিত বিশুদ্ধ খড়ীবোলীকে ঠেঠ-হিন্দীও বল! হয়। 
“হিন্দী সাহিত্যক বৃহৎ ইতিহাস” নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে হিন্দীর বিভিন্ন উপভাযার মধ্যে 
থড়ীবোলী বা হিনুদু্তানীর পরিবর্তে ঠেঠ-হিন্দী কথাটিরই ব্যবহার করা হইয়াছে 

é৮. Urdu is that form of Hindostani which is written in the 
Persian character, and which makes a free use of Persian (including 
Arabic) words in its vocabulary.—L. S. I. Vol. 1 Pt. 1p. 164 (1926) 

৫৯, Hindusthani came out into the modern world as a vehicle 
of prose in its twin forms.—S. K. Chatterjee, Indo-Aryan and Hinds. 

৬০. রামচন্দ্র শুরু, হিন্দীসাহিত্যকা ইতিহাস, পৃ ৪৩১ ৷ 

*৬১. এই যুগের হিন্দী-হিতৈষী ও লেখকদের মধ্যে রাজা শিবপ্রসাঁদ, রাজা! লক্ষ্মণ সিংহ, 
নবীনচন্দ্র রায়, শদ্ধাবাম, দয়ানন্দ, ফেডারিক পিনকাট ও সর্বশেষে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


সংখ্যা ২ হিন্দী ভাষার কথা ve 


দিক হইতে বল! যায় ইহারা দুই সহোদব ভগিনী।.কেহ কেহ হিন্দী-উদূ কে দুইটি ভিন্ন ভাষা! 
মৃ বলিয়া! একই ভাষার ছুই স্বতন্ত্র রচনাশৈলী বলিয়া মনে করিয়া! থাকেন ।৬২ বস্তুতঃ, 
এমন এক সময় ছিল যখন উদ্‌ কে হিন্দুমুনলমানদের সম্মিলিত ভাঁষারূপে গ্রহণ কর! সম্ভব 
হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উদ আরবী-ফা্সার ছায়া হইয়া পড়ে 
এবং সিপাহী-বিদ্রোহের পবে হিন্দী-উদু্র ব্যবধান আরও বাড়িয়া যায়।৬ আজ 
ইহাদের বূপগত পার্থক্য এত বেশি যে, এই ছুইটিকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়! গণ্য করাই 
সমীচীন ৬ আজ আর কোনো মতেই প্রসাদ ও পন্তের ভাষাকে গালিব ও ইকবালের 
ভাষার সহিত এক দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নয় । ৃ 


৬২. ক. উর হিন্দীরই একটি শাখা মাত্র এবং হিন্দী বাক্যে আরবী-ফা্সীর প্রচুর 
তত্সম শব্দ ব্যবহার করিলেই তাহা উদ তে *পরিশত হয়। ব্রজরত্ব দাম, খড়ীবোলী 
হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস ( ১৯৪৫), ২য় সং, পৃ ১২ 

খ. Urdu is a Hindi and an Aryan dialect. A variety no doubt 
it is, differing from the original in having a large admixture of foreign 
element, but still a variety of Hindi... Rajendralal Mitra, Indo- 
Aryan, 1831, Vol. Il, p. 237 

গ. হিন্দী ভাযার মুসলমানী রূপকেই উদ্দ বলা যাইতে পারে। ইহাতে দেশীয় ও 
সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে প্রচুর আববী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার করা হয় 15. K. Chatterjee, 
Indo-Aryan and Hinds (1942), p. 131 

৬৩, কপিলদেব সিংহ, ব্রজ্ভাষ। বনাম খড়ীবোলী, পৃ ৫৮ 

৬৪. চারিটি প্রধান বিষয়ে হিন্দী এবং উর্দুর ভাষাগত পার্থক্য দেখা যায় 

ক. উদূ্তে আরবী-ফাসী শব্দের বাহুল্য ; তাহাও তদ্ভবরূপে নয়, তৎসমরূপে । 
খ. উদর উপর ফাস ব্যাকরণের প্রভাব, যাহার ফলে উদ্ধ বহুবচন হিন্দীর 


" অন্থুরূপ ন! হইয়া ফার্সী অনুযায়ী হয়। যেমন, কাঁগজ-_কাগজাত, কিতাঁব-__কুতুব, 


রকীল--রকল! ইত্যাদি । 

গ. সত্বদ্ধ বুঝাইতে কাঁকে-কীব পরিবর্তে “এর ব্যবহাঁব। যেমন, হিন্দ কা 
সিতাবা (ভারত নক্ষত্র) সিতাঁরে হিন্দ; মকাঁন ক মালিক-- মালিকে মকান; 
চমন কা গুল ( বাগানের ফুল )__গুলে চমন ইত্যাদি । করণে ও অপাদানে ‘সে’ চিহ্নের 
পরিবর্তে অজ'এর ব্যবহার । যেমন, কম সে কম-কম অজ কম! অধিকরণে "দর", 
“ফিল” ইত্যাদির প্রয়োগ । যেমন, দর-অসল (অসল মে), দরহকীকত ( হকীকত 
মে ), ফিল-হাল (হাল মে ) ইত্যাদি। 

ঘ. অন্বয়গত পার্থক্য। শ্ঠামস্ুন্দর দাস, হিন্দী ভাষাক! বিকাস (১৯৫০), 
পৃ. ৮৩৮৪ 


বেস্কটেশনারায়ণ তিবারী, হিন্দী বনাম উর্দু ( ১৯৩৯), পৃ ৩২-৪ 


ছি সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা রা বর্ষ ৬৬ 


হিন্দী-উদৃর পার্থক্য কেবল শব্দগত পার্থক্য এবং ব্যাকরণের খুঁটিনাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নাই। এই ছুই ভাষার সাহিত্য আজ দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়ক এবং হিন্দী-উছু 
বিবাদের মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক বিবাদই প্রকাশ হুইয়া পড়ে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ই যদি সংস্কৃত ও আরবী-ফাঁসীর মোহ ত্যাগ করিয়া ঠেঠ-হিন্দী বা হিন্ুস্তানী 
বা বিশুদ্ধ খড়ীবোলীর আশ্রয় গ্রহণ করিত, তবে কি হিন্দী-উদ্ূর সমস্কা মিটিয়া যাইত ? 
ঠেঠ-হিন্দী কোনো উন্নত ভাষ! নয়, ইহাতে উচ্চতর ভাব প্রকাশ কবিতে গেলে সংস্কৃতি-মুলক 
শব্দের জন্য লেখককে তাহার জ্ঞান ও রুচি অন্থ্যাঁয়ী হয় সংস্কৃত নাহয় আঁরবী-ফাঁসীর দ্বারস্থ 
হইতেই হইবে । হিন্দী-উদ্ব'র জন্মও হইয়াছে এইভাবে ।৬ তাহাদের সাংস্কৃতিক 
বিকাশের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, তাহাদের সাহিত্যের ইতিহাসও পৃথক্‌। 

উনবিংশ শতাব্দী সপ্তম দশকে উদর বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হিন্দী গন্ত তাহার 
নিজন্ব বিকাশের পথ খুজিয়া পাইল । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজা লক্ষ্মণ সিংহের 
শিকুস্তলা” গ্রন্থের ভাষা| যেমন বিশুদ্ধ, তেমনি সবস ।৬৬ ইহাতে খাঁটি সরল হিন্দীর সহিত 
_ সংস্কৃতের বহু-ব্যবন্ৃত রস-সিন্ধ শব্দাবলীর সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এগারো বৎসর পরে 
১৮৭৩ সালে* এই ভাষাকেই আদর্শ করিয়া আধুনিক হিন্দী গদ্যের প্রবর্তক ভাঁরতেন্দু 
হরিশ্চন্দ্র ( ১৮৫*-১৮৮৫ ) তাঁহার ‘হরিশ্চন্দ্র-চন্দিকা!’ পত্রিকার মধ্য দিয়া জনসাধারণের 
সম্মুখে হিন্দী গন্ধের পরিচ্ছন্ন ক্ূপটি তুলিয়! ধরিলেন। 


৬৫. খড়ীবোলী হিন্দীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি শ্রাস্ত ধারণা এখনও প্রচলিত আছে। 
বোধ করি গ্রিয়াবসন ইহার জন্মদাতা । তিনি একস্থলে বলিয়াছেন £ It (Hindi or 
High Hindi or literary Hindi) is of modern origin. having been intro- 
duced under English influnce at the commencement of the last century 
(8. e. 19th. century).—L. S. I. Vol. I, pt. 1, p. 166 


খড়ীবোলী হিন্দীর সাহিত্যিক রূপ খড়ীবোলী উদ্ব'র তুলনায় নিশ্চয়ই অর্বাচীন সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ইংরেজের প্রেরণায় ইহার উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিলে ইতিহাসকে অন্বীকাঁর 
করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক কাল আগে হইতেই খড়ীবোলী 
হিন্দীতে গ্রন্থরচনা চলিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিত কিশোরীদাস বাজপেয়ী তাহার “ভারতীয় 
ভাঁষাঁবিজ্ঞান” ( ১৯৫৯ ) গ্ৰন্থে বলিয়াছেন--“উদ্দ ভাঁষা হইতে অনাবশ্তক বিদেশী শব্দ বর্জন 
করিয়া ফার্সার বদলে নাগরী লিপিতে লিখিয়া এবং বাক্যবিন্যাসে আরবী-ফাসীঁ পদ্ধতি 
বর্জন করিয়। হিন্দীভাষ! গঠিত হইল ।* (পৃ. ১৫০ )। বস্তুতঃ এই অভিমভও গ্রহণযোগ্য 
নয়। উদ্দ্ হইতে কখনও হিন্দীর উৎপত্তি হয় নাই, বরং উদূ নিজেই ঠেঠ হিন্দী বা 
খড়ীবোলীর কাঠামোর উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে মুসলমান উদ লেখকদের কৃতিত্ব 
এইটুকু যে, তাঁহাবাই সর্বপ্রথম খড়ীবোলীকে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছেন। 

৬৬. বিদ্যাসাগবের শকুন্তলা’ ১৮৫৪ সালে এবং ‘সীতাব বনবাস’ ১৮৬০ সালে প্রকাশিত 


হয়। 
৬৭. বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। 


সংখ্যা ২ হিন্দী ভাষার কথ! | ৮৭ 


এইভাবে হিন্দী-গদ্ঘে খড়ীবোলী স্থপ্রতিষ্ঠিত হইলেও কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্ত তখনও 
* তাহার প্রবেশাধিকার হয় নাই। গগ্ঘে ধাহাঁরা খড়ীবোলীব সমর্থক, পদ্যে তাহারাই 

ব্রজভাষার অনুরাগী । এমন-কি যিনি আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক বলিয়া পরিচিত, 
সেই ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রও ( জীবৎকাঁল ১৮৫০-১৮৮৫ ) কাব্যের ক্ষেত্রে খড়ীবোলীর বিরোধী 
ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ কবিতা ত্রজ্ঞভাযায় লিখিত 1১৮ 

কাব্যে খড়ীবোলী ব্যবহারেব বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, খড়ীবেোলীর 
সংযুক্ত ক্রিয়াপদগুলিব রূপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। ব্রজভাঁষা ও অৱধীর হ্রত্ব ক্রিরাপদের 
সাহায্যে যত সহজে কাঁব্যরস জমান ষাইত, খড়ীবোলীতে সেই স্থযৌগ ছিল না। ৯ তা 
ছাড়া সাহিত্যের, বিশেষতঃ কাব্যের, চিরাচরিত ভাষাকে সহস! বর্জন করিয়া নৃতন ভাষাকে 
স্বীকার করিয়া লওয়] বড় সহজ কথা নয়। 

কিন্তু মুজফ ফরপুরের অধিবাসী বাবু অযৌধ্যাপ্রপাঁদ খত্রীর নেতৃত্বে খড়ীবোলী-আন্দৌলন 
ক্রমশই এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার প্রচ্তাবকে এড়াইয়া চলা আর সম্ভব 
হইল না। পাঠশালাব অল্পবয়স্ক বিছ্যার্থীর পক্ষেও হিন্দীশিক্ষাঁর বিশেষ অস্থবিধা ছিল 
এই যে, তাঁহাকে গন্ধের জন্য একটি এবং পন্যের জন্য আর একটি ভাষা শিখিতে হইত ।* 
হিন্দী-উদূ'র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই উদ বাদীর! অন্তান্ত কথার সঙ্গে ইহাঁও বলিতেন ষে, 
উদূতে গন্য ও প্যের ভাষ! একই, হিন্দী এখনও সেই অবস্থায় আসিয়া পৌছিতে পারে 
নাই।"১ এই সকল কারণে হিন্দী সাহিত্যের অভ্যন্তরে ব্র্ভাষ! ও খড়ীবোলীর ঝগড়া 
প্রবল হইয়া উঠিল ।*২ 


৬৮. ভারতেন্দু গগ্ঘশৈলীব ন্যায় কাব্যেব ভাষা ব্রজভাষাকেও মাঞ্জিত কবেন। 
ব্রজভাষার কাব্যে এমন সব পদের ব্যবহার হইতেছিল, যাহা ত্রজভূমির কথ্য ভাষায় বহুদিন 
যাবৎ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে কাব্যের ভাষা জনসাধারণের ভাষা হইতে 
অনেক দূরে আঁসিয়া পড়ে । এই সকল ক্ষেত্রে ভারতেন্দু অনেক সংস্কার সাধন করেন 

৬৯ শিতিক$ মিশ্র, খড়ীবোলীকা আন্দোলন, পৃ. ২৭ 

৭০. ব্রজভাঁধা-অন্তুবাগীদের পক্ষ হইতে এই মতও কাশ কর! হইয়াছিল যে, গদ্যে ও 
পদ্যেব ভাঁষা পৃথক হওয়া কিছু অগৌরবের নয়। সংস্কৃত নাটকে যেমন প্রাক্ৃতও মাছে, ' 
তেমনি হিন্দী-সাহিত্যে গদ্যে খড়ীবোলী ও পদ্যে ব্রজ্তভাষা চলিবে। সিতিকণ্ঠ মিশ্র। 
খড়ীবোলীকা আন্দোলন, পৃ. ১৭৬ 

৭১. কপিলদেব সিংহ, ব্রজতাষা বনাম খড়ীবোলী, পৃ. ২৯ 

৭২  ব্রস্্ভাঁষা-খড়ীবৌলী-বিতর্কের একটি কুফল হইল এই যে, হিন্দীর আধুনিক 
কবিরা ত্রজভীষাঁর প্রতি উদাসীন হইয়া! থাকিলেন। এবং তাঁহাদের শব্দাবলী ব্রজভাষার 
পরিবর্তে সংস্কৃত হইতে গৃহীত ৷ ইহাতে ভাষা ঘেমন দুরূহ, তেমনি রস্হীন হইয়া পড়ে। 
এই দুগুণত! কেবল হিন্দী পন্যেই নয়, হিন্দী গদ্যেও রহিয়াছে। কপিলদেব সিংহ লিখিত 
'্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী”্র ভূমিকায় রামবিলাস শর্মা এই মৃত প্রকাশ করিয়াছেন। 


৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের জীবৎকাঁল (মৃত্যু ১৮৮৫ ) পর্যন্ত হিন্দী কাঁবোর ক্ষেত্রে ব্রজ্রভাষার 
পূর্ণ আধিপত্য | ১৮৮৬ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হইল খড়ীবোঁলী হিন্দীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ , 
শ্রীধর পাঠক রচিত “একান্তরাঁসী যোগী”। খড়ীবোলী হিন্দীর অন্যতর প্রথম কবি অযোধ্যা- 
সিংহ উপাধ্যায় খিনি “হরিওঁধ? নামে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। ইহারা খড়ীবোলীর সঙ্গে 
ব্র্ভাষাতেও কাব্যরচন! করেন । মোট কথা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দী-কাঁব্যেধ ক্ষেত্রে 
ব্রজ্ভভাষ| ও খড়ীবোলীব শক্তি সমান-সমাঁন-_ ব্রক্ভাষা ক্ষয়িষ্ণু, খড়ীবোলী বধিষ্ণু। 

বিস্ময়েব বিষয় এই যে, গ্রিয়ারসনেব ন্যায় ভারতীয় ভাঁষাভিজ্ঞ পণ্ডিতও খড়ীবোলীর 
প্রবল শক্তির কথা অম্ধাবন করেতে পারেন নাঁই। সমসাময়িক কাঁব্যচর্চা সম্পর্কে তাঁহার 
এই উক্তি লক্ষণীয় : Of late some attempts have been made to write .poetry 
in literary Hindi (86. Khariboli Hindi ), but I do not think that such 
attempts can have more than a small modicum otf success. ( L. S. 1. 
Vol. I. ৮৮. I P. 166) | গ্রিয়ারদনের এই অভিমত কতদূর সত্য তাহা হিন্দী-কাব্য- 
রসিকদের বিচার্য ।"* 

উনিশ শতকের অস্তিম ভাগ এইরূপ বাদবিবাদেই কাটিয়া গেল। বিংশ শতকের 
গোঁড়াতেই (1903) প্রকাশিত হইল মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর সম্পাদনায় হিন্দীর সুপ্রসিদ্ধ 
মাপিকপত্র “সরম্বতী* এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকার মধ্য দিয়াই আঁবিভূ্ত হইলেন 
মাইকেল মধুস্থদনের হিন্দী অন্থ্বাদকাঁর খড়ীবোলীর প্রতিনিধি কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত । 
গুধজীর আবির্ভীবে হিন্দী কাব্যে ব্রজভাঁষার পরিবর্তে খড়ীবোলীর স্থান স্থনিশ্চিত 
হইয়া] গেল। 

হাঁজার বছর আগে পিঙ্গল ভাষার মধ্য দিয়! যে হিন্দী সাহিত্যেব সসংকোঁচ সুচনা, 
মধ্যযুগে অরধী ও ত্রজভাঁষায় যাহার বিকাশ ও পরিপুষ্ট, উনিশ শতকে যাহার গণ্য ও পদ্য 
রচনা যথাক্রমে খড়ীবোলী ও ব্রজভাঁষার মধ্য দিয়! প্রচারিত, বিংশ শতকে একমাত্র 
খড়ীবোলীকেই যাহার কাব্যসরস্বতীর বাহনরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, মোটীমুটিক্ষপে 
সেই হিন্দী সাহিত্যের ভাষাগত বৈচিত্র্য ও জটিলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। 
খড়ীবোলী হিন্দী অদ্ভুত শক্তিশাঁলিনী ভাঁষা। অনেক সংঘর্ষ ও বাঁদবিবাঁদের পরে ইহাব 
প্রতিষ্টা স্বীকৃত হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ‘নবীন ভাষা” ভাবতবর্ষেব প্রধান অংশের 
সাহিত্যিক, সামাঞ্সিক ও সাংস্কৃতিক ভাষারূপে দাঁড়াইয়া গেল। 


৭৩. অযৌধ্যাপ্রসাঁদ খত্রী তাহার- “খড়ীবোলী কা পদ্য” (১৮৮৮) সংকনন-্রস্থখানি 
উৎসাহের সহিত গ্রিয়ারসনের মতামতের জন্য পাঁঠাইলে এইরূপ উত্তর পাইলেন : I have 
received a copy of yout Khariboli ka padya and your letter asking for 
an opinion of it. I regret no criticism of mine can be of use to you, 
as I am strongly of opinion that all attempts at writing poetry in 
Kbariboli must be UnsUCCessful—বড়ীবোলীকা আন্দোলন, পৃ. ১৮৮ 


সংখ্যা ২ হিন্দী ভাষার কথা | ৮ 


হিন্দী ভাষার এঁতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত 

* হইয়াছে। পূর্বা হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দীর অতিরিক্ত ভোজপুরীকেও . হিন্দীর উপভাষারূপে 
গণ্য করার ফলে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং বিহারের পশ্চিমাঞ্চল স্বভাবতই হিন্দী ক্ষেত্রের 
অন্ততূক্ত হইয়া! পড়ে। বিহারের নিজস্ব ভাষা মৈধিলী ও মগহীকে হিন্দীর উপভাষা 
বলিয়া স্বীকার করা ঘায় কি ন! সে সম্পর্কে ভীষাতাত্বিকদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে 

" পারে,৭৪ কিন্তু বিহারের অধিবাঁপিগণ বাংলা অপেক্ষা হিন্দী অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত 
থাকিতে ইচ্ছুক ৷” এবং বর্তমানে বিহারীর্দের শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষ! হিন্দীই। 
রাজস্থান সম্পর্কেও এ একই কথা প্রযোজ্য । কোনো কোনে! হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার 
(রামকুমাঁর বর্মা, হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস) রাত্বস্থানী ভাঁষাগুপিকে 
হিন্দীর উপভাষা ধরিয়া লইয়া প্রাচীন ডিঙ্গল (রাজস্থানী ) সাহিত্যকে হিন্দী সাহিত্যের 
অস্তভূক্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন-কি রাজস্থানের স্থপণ্ডিত সাহিত্যসেবী শ্রীমোতীলাল 
মেনারিয়া তাঁহার “রাঁজস্থানী ভাষা ওর সাহিত্য” (১৯৫১) গ্রন্থের প“নিবেদন*এ বাজস্থানী 
ও হিন্দীর পার্থক্য স্বীকার করিয়াঁও বলিয়াছেন যে, হিন্দী কোনো একটি ভাষা নয়, 
খড়ীবোলী-ব্রজ-অরধী-ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষার সমুদ্বায়। উহার মধ্যে রাজস্থানীকেও 
অন্তভূক্তি করা যায়। প্রাচীন সাহিত্য সম্বলিত বিহারী ও রাজস্থানী ভাষা যেখানে 


-৭৪. মিথিলার কবি বিষ্তাঁপতির উপর বাঙাঙ্গীর খানিকটা দাবী আছে। গ্রিয়ারদন 
সাহেবও-মাঁগধী প্রাকৃত হইতে উড়ৃত মগহী ও মৈথধিলীকে শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে 
উদ্ভূত হিন্দী হইতে পৃথক বলিয়া মনে কবেন। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে প্রবীন পণ্গুত 
রামচন্দ্র শুর্লের অভিমত অন্তরূপ। তাঁহার মতে কেবল ভাষাশাস্ত্ের দৃষ্টিতে কিছু প্রত্যয়ের 
উপর নির্ভর করিয়া সাহিত্য সামগ্রীর বিচার হইতে পারে না। ইহার সঙ্গে আবও একটি 
বিষয় চিস্তা করা আবশ্তক। তাহ হইল ভাষার বোধগম্যতা। কোন্‌ ভাষা কোথায় 
কতদূর বোঝা যায়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার শ্রেণীবিন্তাস করা উচিত। হিন্দী 

' বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে রূপ-গত ও প্রত্যয়-জনিত প্রচুর পার্থক্য সত্বেও তাহাবা একই 
হিন্দীভাষার অন্তর্গত। ইহার ষে কোনো একটি ভাঁষাভাষী অপর ভাষাকে সহজেই বুঝিতে 
পারে। বেনীরস, গাজীপুর, গোঁরথপুর, বালিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে “আয়ল__ আইল", গয্পল-- 

_গইল", হুমরা-_তোহরা প্রভৃতি পদের প্রচলন সত্বেও এ অঞ্চলের ভাষা হিন্দী ছাড়া কিছু 
নয়। ইহার কারণ শব্দাবলীর (৮০০৪০০]৪) এক্য । স্থতরাঁং ষে কারণে নরপতি নাল্হ 
রচিত “বীসলদের রাসো” হিন্দী সাহিত্যের অন্ততৃক্তি, ঠিক সেই কারণে বিদ্যাপতির 
পদাবলীও। হিন্দী সাহিত্যক। ইতিহাস, পৃ €৭ 

dé. [615 true that the nationalities who speak Bihari are histori- 
cally connected with the united provinces and not with Bengal. All 
their family ties, all their traditions, point to the west and not to the 
East. 1 9.4. Vol [9 06. 10, 0. 1 | রি 1878/4হ 
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0115311 or, 


৯. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৬৬ 


হিন্দীর অস্তভূক্তি হইয়াছে, সেখানে সাহিত্যসম্পদহীন পাহাড়ী ভাঁষাগুলির স্বাতম্্যরক্ষার 
প্রশ্নই উঠে না। মোট কথা, আজ হিন্দী ভাষার ক্ষেত্র পশ্চিমে পঞ্জাব হইতে পূর্বে বাংলা * | 
দেশ পর্যন্ত বিদ্বৃত।** এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পনেরো কোটি অধিবাসী হিন্দীভাষী বলিয়। 
পরিচিত। 

পরিশেষে হিন্দী জগতে সাহিত্যিক হিন্দী ( অর্থাৎ খড়ীবোলী ) এবং তাঁহাব বি।ভক্স 
উপভাষার স্থান সম্পর্কে ছুধকটি কথা বলা আবশ্তক। ইহা সত্য যে, আজ বিভিন্ন 
অঞ্চলের সাঁহিত্যিকগণ তাহাদের আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষার মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। হিন্বীর অধিকাংশ লেখকেরই মাতৃভাষা হিন্দী নয়; ত্রজ, 
“অরধী, তোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি তাঁহাদের নিজস্ব ভাঁষ।++ স্বভাবতই খভীবোঁলীর 
প্রভাবে এই ভাষাগ্লি উপেক্ষিত হইতেছে । 

সম্প্রতি একটি নূতন আন্দোলন দেখ! দিয়াছে যাহাতে হিন্দীকে অস্তঃপ্রীস্তীয় ভাষারূপে 
স্বীকার করিয়াও বিভিন্ন জনপদের ভাষায়" সাহিত্য রচনার উপর গুরুত্ব আরোপ কব! 
হইতেছে ।+৮ এই আন্দোলন সাধাবপতঃ ‘জনপদী আন্দোলন' নামে পরিচিত । এই 


৭৬. ক. Europeans use the word (Hindi)...sometimes to indicate 
all the rural dialects spoken between Bengal proper and the Panjab. 
15. 5.1, Vol. 1, pt. 1, p. 166 

খ. হিন্দীভাষার ক্ষেত্র পশ্চিমে জৈসলমীর, উত্তর-পশ্চিমে আম্বালা, উত্তরে শিমলা 
হইতে নেপালের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলের দৃক্ষিণীংশ, পূর্বে ভাগলপুর, দক্ষিণ-পূর্বে 
রায়পুর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে খাঁগুয়া। ধীরেন্দর বর্মা, হিন্দীভাষা শুর লিপি । পৃ৪* 

গ. “আমরা হিন্দী বলিতে হিন্দীর সব উপভাষাকেই বুঝিয়া থাকি। হিন্দীর 
উপভাষ! লইয়া একটি হিন্দী ভাষা-সংঘ বা হিন্দী কমনওয়েলথ গঠিত হুইয়াছে। এই 
ভাঁষা-সংঘের উপভাযাগুলির বিধি-বিধান আলাদা, ব্যাকরণ ভিন্ন। তথাপি বিভিন্ন 
উপভাষার বিস্তৃত অঞ্চলকে যে হিন্দী ক্ষেত্র বল! হয় তাঁহার কারণ এই সমস্ত প্রদেশে হিন্দী 
" মাতৃভাষার স্তায়ই বোঝা যাঁয়।” কিশোরীদাস বাক্পেয়ী, ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান 
(১৯৫৯ ), পৃ. ১৬2-১৭১ 

৭৭. মাতৃভাষার তাঁৎপর্য এই যে, অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তি এবং শিশুও তাহার 
ব্যাকরণের মৌলিক ভূল করিবে না। যে শিশু ব্যাকরণের নাম পর্যন্ত শোনে নাই, সেও 
অশুদ্ধ কথ! শুনিলে হাঁসিয়া উঠিবে। মাতৃত্তম্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিশু বিনা চেষ্টায় তাহার 
মাঁতৃভাষ! ও সেই ভাষার ব্যাকরণ শিখিয়| থাকে। ব্রজ্জ প্রভৃতি ভাষাকে হিন্দীর সহিত এক 
করিয়া দেখা যাইতে পারে না। রান্ছল সাংকৃত্যায়ন, আজকী সমস্তাএ ( ১৯৪৫) | পৃ. ৩০ 

৭৮. “হিন্দীকে আমরা অস্তঃপ্রাস্তীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পাবি, মাতৃভাষারূপে 
নয়। কাহারও মাঁতৃভাষ| বধ করিয়া হিন্দীর পৃতনা হইবার অধিকার নাই।* রাছুল 
০ জক্ত্যাযন,আাজকী সমস্তাঁএ 0১৯৪৫ )। পৃ. ৪০ 
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সংখা! ২  - হিন্দী ভাষার কথা ৯১ 
আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কামনা' কবেন ষে,. বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা! তাহাদের নিজ নিজ . 
*ক্ষেত্রে (যেমন অরধে অৱধী, ব্রজভূমিতে ব্রজ্মভাষ! ইত্যাদি) স্বীকৃতি লাভ করিবে এবং এই 
সমস্ত ভাষার স্বতন্ত্র বিকীশেব পথ প্রশস্ত হইবে ।** যাহারা খড়ীবোলীর প্রচার ও প্রভাব 
- দেখিয়া মনে করেন যে হিন্দীর অন্তান্ত উপভাঁষ! মৃত অথবা নিশ্রাণ অথব। সাহিত্য রচনার 
অস্পযোগী, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । ব্রজভাষা, অবধী, রাঁজস্থানী, ভোজগুরী, বুন্দেলী, 
ম্গহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা, যাহা কোটি কোটি লোকের মাতৃভ্ষা এবং যাহ! ভূমির 
সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাঁহাদের জীবিত থাক! সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। 
এমন-কি খড়বোলীর পাশাপাশি এই সমস্ত ভাষায় কিছু-না-কিছু সাহিত্য সাষ্ট হইতেছে। 
অবধীর কাব্যধারা আজও প্রবাহিত। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে অৱধী ভাষায় অনেক 
লেখক-লেখিকার সন্ধান পাঁওয়। যায় এবং তীহাঁদের মধ্যে বলভত্র দীক্ষিত ‘পঢ়ীস’ বর্তমান 
অবধীর যুগপ্রবর্তক কবিরুপে সম্মানিত।”* ভোজপুরী অঞ্চলের অনেক কবি তাহাদের 
দুয়ের কথা ও গভীর অনুভূতি ভোজপুবী ভাষার মধ্য দিয়াই প্রকাশ করিয়া থাঁকেন। 
প্রসিদ্ধ ভৌজপুরী নাটক *বিদেসিয়া”র লেখক ভিখারী ঠাকুরের কথা ভোজপুরী ক্ষেত্রের 
বাহিরেও প্রসারিত ।”১ মৈথিলীতে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 
হইতেছে । মনৌমোহন ঝা -রচিত মৈথিলী ছোটগল্প হিন্দীতে অনূদিত হুইয়। সম্মান লাভ 
করিয়াছে। এমন-কি পশ্চাৎপদ্ন বুন্দেলীতেও সাহিত্য-রচনার কাঁজ অগ্রসর ৮৫০৪ 
আর ব্রজভাষার তো কথাই নাই 1৮৩ 

জনপদী ভাষার সমর্থনে এত কথা বঙ্গিবার পরেও মনে হয় যে, বৃহত্তর হিন্দী জগতে - 
খড়ীবোলী আজ এমন-একটা স্থায়ী ও দৃঢ় আঁসন লাভ করিয়াছে যাহ] ‘জনপদী’-রাও 
অস্বীকার করিতে পারেন ন!। এই দৃঢ়মূল খড়ীবোলীর বিরুদ্ধে জনপদী আন্দোলন ধীরে 

৭২. শমসের সিংহ নরূলা। ' হিন্দী ওর প্রাদেশিক ভীষপ্তকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, 
LC ১৩৬ 

ত্রিলোকীনারায়ণ দীক্ষিত। অৱধী উর উসকা সাহিত্য (১৯৫৪), পৃ. ৮২ 

fee উদয়নাবায়ণ তিরারী। ভোজপুরী ভাষ! ওঁর সাহিত্য, পৃ. ৪০ 

৮২, নরূলা। হিন্দী ওর প্রাদেশিক ভাষাওঁকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, পৃ. ১৩৫-১৩৬ 

৮৩. বাঁমচন্্র শুরু তাহার “বুদ্ৃচরিত* ( ১৯৩৮) নামক কাব্যগ্রন্থের “কাব্যভাষা” 
সম্পর্কে আলোচনার শেষে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য করিয়াছেন । “রাজা লক্ষ্মণ সিংহ কৃত 
ব্রজ ভাষায় মেঘদূতের অঙ্গুবাদ এবং শ্রীধর পাঠকের খতুসংহার? ইহার 5 
কেহ কি বলিবেন যে ব্র্জভাষা জীবিত নয়, মৃত ? 

ব্রজ্জভাষী পণ্ডিত সত্যেন্দ্ৰ বলিয়াছেন : “কিছু কিছু লোকের ধারণা যে ব্রক্মভাষা 
সাহিত্য স্বীয় গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া হীন অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্ত ত্রভাঁষা 
স্বরদাসের সময়ে যেমন ছিল, আজও তেমনি জীবস্ত। আজও এই ভাষা ভাবপ্রতাশে 
“ততই শক্তিশালী ।*--হিন্দী কী প্ৰাদেশিক বোলিয়1, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত | 


পচ 


৪২ সাহিত্য-প্রিষৎ-পত্রিকা। ব্য ৬৬ 
ধীরে স্তিমিত হইয়া! আসিতেছে । আজ যাহারা আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য-রচনায় অগ্রসর, 
খড়ীবোলীর লেখক-সংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা নিতাত্তই মুষ্টিমেয় ও নগণ্য। এই* 
সমস্ত ভাষায় লোকসাহিত্যের স্থান অব্যাহত থাকিলেও উন্নত সাহিত্যস্থির ক্ষেত্রে 
খড়ীবোলীর প্রাধান্য অবিসংবাঁদিত। 

এই প্রসজে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যিক দৃষ্টিতে যতই 
শক্তিশালী হউক না কেন, তাহা! কখনই হিন্দীর-অন্তান্ত উপভাষাগুলির স্থান গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। হিন্দী ভাষার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত এবং ইহার এঁক্যবিধায়ক শক্তি এত দুর্বল যে, 
ব্রজ, অরধী বা হিন্দীর অন্য কোনো উপভাষা নষ্ট হইবে এ কথা কল্পনা কর! যায় না। খুবই 
সম্ভব যে বিভিন্ন উপভাষার শব্দ-সম্পদ্ খড়ীবোলীকে প্রচাঁমিতি ও পরি হরিতে ত্বং 
খড়ীবোলীও ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে। 


ব্লবানী কলেজ, কলিকাতা 


সহায়ক গ্রন্থসূচী 
তারকাচিহিত গ্রন্থগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য দওয়া হইয়াছে 
১ Indo-Aryans, vol. ii, Rajendralal Mitra, 1881 
২ Linguistic Survey of Indiz, vo]. v, pt. ii, 1908 
৩ Linguistic Survey of India, vol. vi, 1903 
#8 Lingnistic Survey of India, vol. i, pt. i, 1926 
*৫ ত্ৰজ্ভাষা ব্যাকরণ, ধীরেন্দ্র বর্মা, 1987 
৬ Evolution of Awadhi, Baburam Saksena, 1988 
৭ বুদ্ধচরিত, রামচন্দ্র শুরু, 1988 
৮ হিন্দী বনাম উদু? ৱেহ্কটেশনারায়ণ তিৱারী, 1949 
*৯ হিন্দী ভাষাক! ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, ধীরেন্দ্র বর্মী, 1940 
১০ বিহারী ভাষাও কী উৎপত্তি উর বিকাস, নলিনীমোহন সান্যাল, 1949 
*১১ Indo-Aryan and Hinds, S. K. Chatterjee, 1942 
*১২ ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্তা, শ্রীহনীতিকুমার 55 1944 
*১৩ আজ্কী সমস্যাঁঞ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, 1943 
*১৪ খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস, ব্রজবতু দান, 1916 
*১৫ হিন্দী ভাষা ওর লিপি, ওয় সং, ধীরেন্ত্র বর্মী, 1949 | 
১৬ A History of Maithili Literature, vol. i, Jaykanta Mishra, 1949 
*১৭ হিন্দী ভাষাক! বিকাঁস, স্যামস্থন্দর দাস, 1950 
*১৮ বাঁজস্থানী ভাষা ওর সাহিত্য, মৌতীলাল মেনারিয়া, 1961 


| 


সংখ্যা ২ | হিন্দী ভাষার কথা 


৯১৯ 
* ২০ 

২১ 
২২ 
#২৩ 
*২৪ 
*২৫ 

২৬ 
সা২৭ 


২৮ 


হিন্দী সাহিত্যক! ইতিহাস, *ম সং, রামচন্দ্র শুরু, 1961 
চন্দ বরদীয়ী ওর উনকা কাব্য, বিপিনবিহারী ত্রিবেছী, 196 


০৯০৫ 


সংক্ষিপ্ত পৃথীরাজ রাসো, হজারীপ্রসাঁদ দ্বিবেদী ও নামৱর সিংহ সম্পাদিত, 1962 


ভোজপুরী ভাষা ওঁর সাহিত্য, উদয়নারায়ণ তিবাঁরী, 1954 

ব্রজভাষা, ধীরেন্দ্র বর্মী, 1954 

হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস, ৩য় সং, রামকুমার বর্মা, 1954 
অরধী ওঁর উসকা সাহিত্য, ত্রিলোকীনারায়ণ দীক্ষিত, 19: 4 

কবিতা কৌমুদী, অষ্টম সং, পহলা ভাগ, রাম নরেশ ত্রিপাঠী সম্পাদিত, 1954 
হিন্দী ভাষাকা উদ্‌গম ওঁর বিকাস, উদয়নারায়ণ তিবারী, 1956 

খড়ীবোলীকা আন্দোলন, শিতিক মিশ্র, 1956 

ব্রভাষা বনাম খড়ীবোলী, কপিলদেব সিংহ, 1956 

হিন্দী সাহিত্যকা বৃহৎ ইতিহাস, প্রথম ভাগ, নাগরী প্রচারিণী সভা, 198? 


- হিন্দী ওঁর প্রর্দেশিক ভাষাওঁকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, শমসের সিং নকলা, 195? 


স্থরপূর্ব ব্রজ্তভাষা| ওর উসক! সাহিত্য, শিবপ্রসাঁদ সিংহ, 1958 


' হিন্দী সাহিত্যকোশ, 1958 


ভারতীয় ভাষ! বিজ্ঞান, কিশোরীদাঁস বাজপেয়ী, 1959 
দিবেদী-অভিনন্দন গ্রন্থ, ? 
হিন্দী কী প্রাদেশিক বোলিয়', ভারত সরকার, ? 


কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্থের রচয়িতা? 
প্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল 


-1 


প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে “অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে’ কালীপ্রসন্ন সিংহ এই 


প্রবাঁদটি উদ্ধৃত করেন 
আদি সভা বন বিরাটের কত দূর । 


' ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥ 


ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ও ডক্টব সুকুমার সেন তাঁহাদের সাহিত্যের ইতিহানে এ প্রবাদ উদ্ধৃত 
করিয়া মোটামুটি এই মতের সমর্থনই করিয়াছেন। 

সমপ্রতি কাখীরাম দাসের বনপর্কের কয়েকটি পুথি দেখিয়া উক্ত ধারণা পরিবর্তনের 
' প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছি। মৎ্সংগৃহীত বনপর্কের একখানি পুথির শেযাংশ হুবছ 


উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি 

ধন্ত ছিল কাঁয়েন্ত কুলেতে কাশীদাস। 
আন্ত সভা বিরাটের রচিল! পাঁচালি । 
পূর্বে তিহো আরম্ভ করিল! এই পুথি। 
আগস্ত উপাক্ষণ করি হইল কালপ্রাপ্ত। 
আরম্ভ অবধি পড়ি দুঃখ লাগে মনে। 
তে কারণে প্রসঙ্গ বনের জত শেষ। 
লোকশ্রষ্ট কাশীদাস ছিল পুণ্যবানি। 
কাশীদীস বিচার করিয়াছিল পোতা। 
অজ্ঞান সময় সেই বছদদিন হৈল। 
পাঁচালি রচিস্থ আমি সেই অমুসারে। 
মোর কিছু ভালমন্দ নাই লাগে দায়। 
আর এক কথা মোর কর অবধান। 
সমুদ্র ন! ছাড়ে জেন থুদ্র নদির জল। 
পঞ্চপুষ্প বস শশি পরিমাণ শক । 
অমুক্ষণ কৃষ্ণপদে মজাইয়া চিত। 
ভারত পঙ্কজ পর্ব শ্রষ্ট অরণ্যক। 

এই চারি পর্ব পুস্তক কাশীদাসি। 


চারি পর্ব মহাভারত করিল প্রকাশ ॥ 

তাহা শুনি সর্ব লোক ধন্য ২ বলি॥ 
কালবশে মৃত্যু তাঁর হইল দৈবগতি ॥ 

বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্ত ॥ [১৬৫খ] | 


চিরদিন চিন্তা ছিল তাঁহার কারণে ॥ 
পাঁচালি প্রবন্ধে কৈল মনের আবেশ ॥ 


সর্ববগ্তণে শূন্য আমি বিশেষে অজ্ঞান ॥ 
আমি মাত্র লোকমুখে শুনি সেই কথা ॥ 
মন্দ মতিমান মনে কিছু না আছিল ॥ 


 দোঁষগুণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ॥ 


সমর্পণ করিয়াছি ঈশ্বরের পায়! 

নানা মতে হধাপান আস্বাদ সমান ॥ 

সেই মত শুন ইহ! পণ্ডিত সকল ॥ 

পাঁচালি প্রবন্ধেতে শেষ অরণ্যক ॥ ১৬০৫ £৮ ' 
বিরচিল তনয়শিখর শুত জিত ॥ 

আদি সভা বিরাট বন করিল লিখক ॥ 
উদ্বজোগ আদি ছয় পর্ব শিবরাম ঘোঁষি ॥* 


এষীক আদি আট পর্ব চাহিয়া বেড়াই। তাহার নিমিতে সদ ঈশ্বর ধেয়াই [৫৮ 





'বনপর্বব সমাপ্ত 


১. লিপিকবু কি করিয়া! 'পুষ্প'কে (০) শুষ্ক বলিয়া ধরিলেন জানি না। 
' ২. শিবরাম ঘোষের ছয় পর্ব মহাভারতের কোন হদিশ নাই। প্রীনিরগ্তন চক্রবস্তীঁ 
" মহাশয়ের নিকট শিবরামের মহাভারত পুথির কয়েকটি পত্র আছে শুনিয়াছি। 


সংখ্যা ২ কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্কের' রচয়িতা ? 
২ স্বাক্ষরমিদূৎ প্রীমহাদেব নস্কব সাঁকিম পাইকপাড়া পুত্তকমিদৎ শ্ৰীযুত জগতরাম হালদার 


') সাকিম সচিননদনপুর | [১৮৬ ] 


স্মিত ভাবে হণ উ্তি পাইয়াছি কলিকাতা দিবা একখানি 


আশ্চৰ্য্য পর্বের পুধিতে (সংখ্যা ২৭২৪ )- 


কায়স্ত কুলেতে ধন্য ছিল কাশীদাস। 


Re EEE রকি 


আদি সভ1 বিবাটাদি স্থজিত পাচালি। ইহা শুনি সর্বলোক ধন্ত ধন্ত বলি॥ 
পূর্বের বনপর্কা আরস্ভিঞাছিল পুথি ()। [২৪ক] কাঁলবশে মৃত্যু তার হৈল উপনীতি ॥ 
অগস্তি আক্ষাণ করি হৈল কষপ্রাপ্তি। বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্তি ॥--[২৪খ] 
মৎসংগৃহীত আর-একবাঁনি বনপর্বের পুধিতে আরও নির্দিষ্টভাঁবে কাশীরামের রচনার 
রা উল্লেখ পাওয়া ঘায়। অগস্ত্য উপাধ্যানে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পর 
লোমশ মুনি কর্তৃক ষুধিঠিরকে তৃগুরামের পরাজযুকাহিনী বর্ণন! প্রসঙ্গে ইহাতে বলা! 


হইয়াছে 
তবে বহুবিধি স্তুতি করি ভূগ্ুরাম। 
মুনি বলে কহিলাঙ অগন্তী আক্ষান। 
কাশীদাস কহে এই অমৃত সমান। _ 
এতবধি বনপর্ব কাশীদান কৈল। 
না হইতে বনপর্বৰ কথা সমাধান । 
সেখরতনয় জিত বিচারিস্া মনে । 
শুন শুন সাধুলোক হৈয়। সাবধান ।, 


হুতবী্য বনে গেল বন্দিয়া! শ্রীরাম ॥ 

শুনি জুধিষটির রাজ! হর্ষ বিধান ॥ 
কর্ণপথে সাধু নর স্ব! কর পান ॥ 
অবধান করি সভে একান্তে শুনিল ! 
কাশীদাস করিলেন স্বর্গের পয়ান ! 
বনপর্ক অবশেষ করিল রচনে | 
শুনিলে পরম সুধ জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥ [৪৬ক] 


পুঘিখানি খণ্ডিত, ১ হইতে ১১৩খ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। ১১১ক পৃষ্ঠায় সন ১২১৯ সাল 
_ লিখিত আছে। ইহাকে লিপিকাঁল ধরিলে সম্ভবতঃ অন্যায় হইবে না। এই পুথিতে অগস্ত্য 
উপাখ্যানের পর আর কোথাঁও কাঁশীরামের ভণিতা চোখে পড়িল না।” 

কে রি রাজি নিউ 


পাঁওয়। যায় । যথা 
ধন্য ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস । 
আদি সম৷ বন রচিল পাচালি। 
পূৰ্ব্ব তিহো| আরস্ত করিল! এই পুথি । 
পরম বৈষ্ণব তিহোঁ গেলা স্বর্গবাসে। 


ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশিদাস। | 
আদি সভা বনের ষে রচিল পীচালি। 


EES TE রা 


. তাহা শুনি সৰ্কলোক ধন্য ধন্ত বলি ॥ 


কালবশে তাহাকে লইতে আইল রথি ॥ 
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিল তাঁর দাসে ॥ 
-_সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিসংখ্যা ৭৩৯, পৃ, ১১৩খ 
তিন পর্ব ভারথের করিল প্রকাশ ॥ | 
যাহা শুনি সর্কলোক ধস্ত ২ বদি ॥ 


পূর্বে তেহো আরভিয়াছিল1 এই পুথি । পরম বৈষ্ণব তেহো হইলা স্বর্গগতি ॥ 


৯৬ | সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকী . ভর 


তাহার আলয় এই করিয়া রচন। অতঃপর বনপর্ক হইল! সমাধান ॥ 
| _সাহিত্য-পরিষৎ-পুধিসংখ্যা ২৭১৩, পৃ. ১৮২খ * 
ধন্য ছিল কায়েস্থ কুলেতে কাশীদাস। তিন পর্ব ভারতের করিল প্রকাশ ॥ 
আদি সভা বনের জ্রেষ করিয়া পাঁচালি । যাহ! শুনি সর্ববলোঁক ধন্য ২ বলি ॥ 
পূর্বে তেহে| আরম্িয়াছিল এই পুখি। তার পর তাহার হুইল ত্বর্গগতি ॥ 
* তাহার আসয় এই করিয়া রচন। অতঃপর বনপর্ক হইল সমাধান ॥ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়, পুথিসংখ্য। ১৮৩৪, পৃ. ১৯৩ক 
আমার সংগৃহীত একখানি খণ্ডিত বনপর্বের পুথিতে কানীরামের তিন পর্ব রচনার কথা 
বলিয়াও তিনি আদি সভা বিরাট ও বনপর্ক্বের কিয়দংশ রচনা করেন, এই কথা বল! 
হইয়াছে । ন ছি হত জত সাম রহিল ক গছি মিন পুত্রকে তাহার আরন্ধ 
কাধ্য সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দেন ।" 
ধন্য ছিল কান্ত কুলেতে কাশীদাস। তিন পর্ধ্ব ভারথের করিল প্রকাশ ॥ 
আদি সভা বিরাট রচিল। পাচালি। তাহা শুনি নৰ্বলোক ধন্য ২বলি॥ 
পূর্বে তিহো আরস্ত করিল! এই পুথি। কাঁলবশে তাঁহাকে লইতে আইল রথি ॥ 
পরম বৈষ্ণব তিনি গেলেন ন্বর্গবাসে। তাঁহার আজ্ঞায় বিরচিল তার দাঁসে ৷ 
আদি সভা বিরাট বনের কত দূর। ইহা রচি কাশীঘাঁস গেল স্বর্গপুর ॥ 
জাত্রাকাঁলে কহে নিজ পুত্রেরে ডাকিয়ে। মোর সব শৃন্তগ্রন্থ পূর্ণ কর গিয়ে ॥ 
তাঁহার আজায় ত কামর নন্দন। . মহাঁশ্রম করিয়া করিল সমাপন ॥ 
- সাধুজন চরণেতে করি নমস্কার ৷ শক্তিমত রচিলেক করিয়া পয়ার ॥ 
মহাঁভারথের কথ! স্থধাসিন্ধুবত। কাশীর নন্দন কহে হুইল সমাপ্ত ॥ [১৪১খ] 
| -লিপিকাল ১৭২১ শকাব্দ, পানিহাটি অঞ্চলের পুথি 
উপরি উদ্ধৃত তথ্যাবলী বিচার করিয়া আমরা আপাততঃ বোধ হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি যে, কাশীরাম নিঃসংশগ্িতভাবে আদি, সভা ও বনপর্ষের কিয়দংশ রচনা 
করেন। তিনি আগে বিরাটপর্ব রচনা করিয়াও পরে বনপর্ব রচনা করিতে পারেন। 





* ৩. কশিরামের ভ্রাতিপুত্র' নন্দরাম দাসও নিজপক্ষে অন্ধুরূপ উক্তি করিয়াছেন 
কাশীদাস মহাশয় তেহো জ্যেষ্টতাত।  মিত্ধ,.কালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়! হাত ॥ 
আউ অবশেষ বাপু জাই পরলোকে।  রচিতে না পাইল আমি বড় রইল শোকে ॥ 
আশীর্বাদ করি আমি বলিএ তোমারে । পাঁগুবচরিত্র বাপু রচিবে সাদরে | 
059505559 প্রোণপর্ব ভারথ রচিলা নন্দবাম ॥ 
_ সাহিত্য-পরিষৎ-পুষিসংখ্য1 ৬৬৮, পৃ. ৩ ক-থ 
ডক্টর সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম থণ্ড (১৩৫৫), ৪৫৯ পৃষ্ঠাও ঝষ্টব্য। 


সংখ্যা ২ কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্ব্বের রচয়িতা? নী 


(কবি অনিরুদ্ধ উদ্ভোগ. পর্ব, ভীম্মপর্র্ধ রচনার পর বনপর্ধব রচন| করেন ।* ) লক্ষ্য করিবার 
বিষয়, কাশীরামের নির্দিষ্ট রচনার ষে কয়টি সাক্ষ্য এখানে উপস্থাপিত হইয়াছে বা আমার 
নিকট আছে, তাহার প্রায় সবগুলিতেই তাঁহার বিরাঁটপর্র্ব রচনার উল্লেখ দেখিতে পাই। 
অবশ্য ব্যাপকভাবে বিরাট পর্কের পুধিগুলি পরীক্ষা না করা পর্যযস্ত জোর করিয়া কিছু 
বলা সমীচীন নয়। 

কাশীদাপী বনপর্কে অগস্ত্য উপাখ্যানের পর মোটামুটি এই ভণিতাগুলি দেখিতে পাওয়। 
যায়__ শেখরতনয় জিত, জিত ঘটক, দ্ৈপায়ন দাস, কাঁশীর দাস বা কাশীর নন্দন । “তনয় 
শিখর শুতজিত’ পাঠে কিছু গোলমাল আছে বলিয়। মনে হুয়। আমার নিকট একটি মুষল 


পর্বের পুখিতে পূর্বোক্ত শক সহ (পঞ্চ পুষ্প রস শশি) “দিখরতনয় যুত জিত’ ভণিতা 


আছে। দ্বৈপায়ন দাস কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া! মনে হয় না। অধিকাংশ স্থলেই 
‘বিরচিল তাঁর দাস’ অর্থাৎ ব্যাসের দাস, কোন কোন ক্ষেত্রে হৈপায়ন দাস। ভারত 
পাচালীর অপর কবির সছিতও এই নাম মিলিতে পারে। হরিনারায়ণ দেব যেমন 
সঞ্জয়াভিমানে” মহাভারতের কবি বা গায়ন ছিলেন,* সেইক্প কাশীর নন্দনও ঘৈপায়ন নাস 
নাম গ্রহণ করিতে পারেন। মৎসংগৃহীত একখানি ভ্রোণপর্ধের পুথিতে রাঁমনারায়ণ সহ 
ব্যাসদেব দাস’ ভণিতা দেখিয়াছি। কাঁশীর দীন কাশীর নন্দনের সহিত জিতের কোন . 
সম্পর্ক আছে কি না অুসন্ধানযোগ্য । একই রচনা, ভণিতা পৃথক্‌ এবং কোন.ভণিতাঁই ' 
সুপ্রচুর নয়। এই কবি বা কবিকুলের বিস্তৃত পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন সার্থক 
আলোচন! করা যাইবে না। | 
- কাশদ্াপী বনপর্কের অগস্ত্য আখ্যানের পর মোটামুটি সমস্ত পুথিতেই.একই কাহিনী ও 
একই ভাষা অমুসরণ করা হইয়াছে । শেষ দ্বিকে ধর্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা৷ উক্ত কবি 
বা কবিকুলের রচনা নাও হইতে পারে। সব পুথিতে এই কাহিনী নাই, আবার ভিন্ন ভিন্ন 
পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী দেখিতে পাওয়া যাঁয়। একটি কাহিনীতে 'পক্ষ'রূগী ধর্ম্মের 
যুধিষিরকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে (সংস্কৃত শ্লোক সহ ), আর একটি কাহিনীতে প্রশ্ন- 
চতুষ্টয় নাই, কিন্ত ভ্রাতৃগণের ও পত্নীর মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের দীর্ঘ বিলাপ আছে ( কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়, পুথিপংখ্য। ১৭৪৬ ও ১৮৩৪ দ্রষ্টব্য )। আমার নিকট দুইখানি পুথিতে এই 


কাহিনীর সংক্ষিপ্ধ ক্বপও দেখিয়াছি । 


৪. পূৰ্ব্বত রচিলে'! পদ অতি অন্্পাম  উদ্যোগর আদ্যকথ। ভাগবত নাম। 
ভীম্মপর্ব্ব নিবন্ধিলে? ভীত্মর নির্বাণ পাছে ঘোষষাত্রা বনপর্র্ব যার নাম। 

. ৫. শ্্ীপঞ্ষানন মণ্ডল মহাশয় এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, বনপর্কে অগস্ত্য উপাখ্যানের 
পর হইতেই জিত ঘটক ভণিতা আরস্ভ । পঞ্চাননবাবুর সংকলিত পুথিপরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড 
(১৩৬৪ ), ২৮৭ পৃষ্ঠায় এ ভণিতা মিলিবে । 

৬. বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবর্ণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ( ১৩২১ সা 
সংকলিত, পৃ. ১৭১-৭৩ দ্রষ্টব্য । 


শ্রীনিবাস-নরোভমের কালনির্ণর 
[পুতি 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


শ্রীনিবাস আচার্য্য তিন বার বৃন্দাবনে যান। প্রথম ও দ্বিতীয় বাব গমনের মধ্যে বেশ- 
কিছু সময়ের তফাত, আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার গমনের মধ্যেও বেশ ব্যবধান । পূর্বেই 
কর্ণপুর কবিরাজের বিবরণ হইতে দেখাঁইয়াছি যে, প্রথম বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর 
শ্রীনিবাস আচার্য বিবাহ করেন। বিবাহের পর রামচন্দ্র কবিরাজ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। অঙ্থরাগবল্লীও বলেন 
বিবাহ করিতে ষত্ব অনেক প্রকার । ্ 
করিল প্রভৃতি আদি ঠাকুর সরকার ॥ (নর্হবি সরকার ) 
সভাঁকার উপরোধে বিবাহ করিল। 
ভক্তিগ্রস্থ অনেক জনেরে পঢ়াইল ॥ 
সিদ্ধান্ত-সার রস-সার আচরণ করি। 
রাগাম্ুগা মার্গ জানাইল সর্বোপরি ॥' 
প্রগোসাঞ্ডি জিউর আজ্ঞা পালন করিলা। 
এই মত কথোঁক কাল সেখানে রহিলা ॥ . (পৃ. ৩৮) 
তাঁর পর শ্রীনিবাসের মনে বত হাটি ক 
| বৃন্দাবনে যাইবারে উৎকঠ£া বাঁট়িল।। 
পুনর্ববার সব ছাড়ি যাত্রা করিলা /  -_যষ্ট মঞ্জরী, পূ. 
এইবার বৃন্দাবনে ষাইলে গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাহাকে অবিবাহিত জানিয়! বা 
ভাবিয়া রাধারমণ বিগ্রহের সেবার ভার লইতে বলেন। শ্রীনিবাসও রাজি হইলেন। 
এ দিকে অনেক দিন চলিয়া গেল, অথচ তিনি ফিরিলেন না দেখিয়া তাঁহার পত্নী চিন্তিত 
হইলেন । তিনি রামচন্দ্র কবিরাজ্রকে ডাঁকিয়! বলিলেন 
তুমি বৃন্দাবন গেলে এ সুসার হয় । 
' একবার তার তত্ব করিতে যুয়ায় ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের খোঁজখবর লইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন 
পৌছাইভেই তাঁহার সঙ্গে গোপাল ভট্রের দেখা হইল এবং তিনি তাঁহাকে বৃন্দাবনে আসিবার 
কারণ বলিলেন। 5054 যে, শ্রীনিবাস বিবাহ 
করিয়াছেন । শ্রীনিবাসকে ডাকিয়া 
গোসাঞি কহে এত মিথ্যা কহিলা আমারে । 
কোন ধর্ম বুবিয়াছ বুঝিব বিচারে ॥ 


সংখ্যা ২. প্রীনিবাস-নরো ত্বমেব কালনির্ণয় ৯৯ 


ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন । 
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন ॥ 
শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস । 
সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস ॥ 
ই 1 এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে। 
এই লোভে কহিয়াছে! সঙ্কোচিত মনে ॥ 
এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাম করিল। 
হাঁসি হাসি ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন কৈল ॥ 
মিথ্যা কহিয়াও তুমি জানলে আমারে। 
কিছু দোষ নাহি ইথি কহল তোমারে ॥ 
কিন্তু শ্রীরাধারমণের অধিকারী । 
বৈরাগী নহিলে আমি করিতে না পার ] 
-_অন্গবাঁগবল্লী, ষষ্ঠ মগ্ররী, পৃ. ৩৯-৪০ 
তৃতীয় বার যখন নিবাস আচাৰ্য্য বৃন্দাবনে যান, তখন তাহার পুত্র বৃন্দাবনবন্ভ 
প্রাপ্তবয়স্ক'হইয়াছেন_ 


aly বড় পুত্র বৃন্দাবনবল্লভ ঠাকুর । 


সঙ্গে বড় কবিরাজ আনন্দ প্রচুর ॥ 
- জন্করাঁগবল্লী, পৃ. ৪১ 

" বড় কবিরাজ বলিতে গোঁবিন্বদাঁস কবিরাজের বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাঁজ। 

প্রাচীন গ্রন্থাদির এই সব বিবরণ হইতে শ্রীনিবাসের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাউক । 
শ্রীনিবাস যখন পুরীতে যাইতেছিলেন, তখন পথের মধ্যে তিনি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানবার্ডা 
শুনিতে পাঁন। সুতরাং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বয়স অন্ততঃ ১৬১৭ বৎসর হইয়াছিল। 
যখন রেলপথে যাইবার সুযোগ ছিল না, তখন ইহার চেয়ে অল্প বয়সে কেহ মাতা বা 
আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ ছাড়া পুরীতে ষাইতেন না। তাহা হইলে শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৬1১৭ 
খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে পাঁরি। তার পর তিনি যখন প্রথম বার বৃন্দাবনে 
যাঁইতেছেন, তখন কর্ণপুরকবিরাঁজের মতে-_শ্রীরূপ গোস্বামীর ও তাহার জ্যোষ্ 
সনাতনের পাঁদপদ্ময্গল (মনে মনে) হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আনন্দে সত্বর ত্রজজে 
প্রবেশ করিলেন। মথুরাঁনগরে তিনি শ্রীরূপ সনাতনের অগ্রকটবার্ত। শুনিয়! মৃচ্ছিত 
হইলেন (১৯)। পরে ‘হা রূপ কোথায় গেলে? হা সনাতন কোথায় গেলে’ : 


ইত্যাদি বলিয়! রোদন করিতে লাগিলেন (২০)। "সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী 


নামে শ্রমন্ভাগবতের টাকা ১৪৭৬ শকাবে বাঁ ১৫ঃ৪-গ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। উহাতে 
১০1১৯১৬ এবং ১০৩২।৬ শপ্লোকের টাকীর শ্রীক্ূপের উজ্জলনীলমণির উল্লেখ আছে। 
স্থতরাং ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উজ্জলনীলমণি রচিত হয়। শ্রীব্ূপের ত 
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১৪৬৩ শকাঁবে বা ১৫৪৯ শ্রীষ্টাব্ধে রচিত হয়) এই গ্রন্থের ( বহবমপুর সংস্করণ ) ১২৯ পৃষ্ঠায় 
হরিভক্তিবিলাসের ও ২১৯ পৃষ্ঠায় বৃহস্তাগবভামৃতের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে । সুতরাং" 
এ ছুইখানি গ্রন্থ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের রচনা । যাহা হউক, ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
সনাতন গোস্বামী জীবিত ছিলেন।. কর্ণপৃর কবিরাজের বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, 
রূপ.ও সনাতন প্রায় একই সময়ে অপ্রকট' হন। ব্রজ্জমণ্ডলে অগ্যাঁপি আষাটী পুণিমা 
বা গুরুপূণিমী তিথিতে সনাতন গোস্বামীর ও উহার ২৭ দিন পরে শ্রাবণী শুরু! 
-অয়োদশীতে শ্রীয়প গৌশ্বামীর তিরোভাব উৎসব উদ্যাঁপিত হয়। তাঁহারা দুই ভাই 
' খুবসস্তব ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। কারণ, শ্রীজীব তাহার মাঁধবমহোৎসব 
কাব্য এ সালে রচনা করেন এবং উহাতে সনাতন গোস্বামীর কথা এমন ভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয়, সনাতনের শ্রীবৃদ্দাবনপ্রাপ্তি থটয়াছে। যথা 
অজ্িুগ্মমিহ সার-সাঁরস- 
স্পদ্ধি যুর্ঘনি দধাতু মামকে ৷ 
যঃ সনীতনতয়। স্ম বিন্দতে - 
বৃন্দকাবনমমন্দ-মন্দিরম্‌॥ (তৃতীয় শ্লোক ) 
এই শ্লোকে এক অর্থে কৃষ্ণের কথা, অন্য অর্থে সনাতন গোস্বামীর কথা বলা হুইয়াছে। 
কৃষ্ণ পক্ষ অর্থ যিনি সনাতনতয়া অর্থাৎ সুনিশ্চলরূপে বৃন্দাবনে বাস করেন__ যিনি বৃদ্দাবনং 
পরিত্যজ্য পাঁদমেকং ন গচ্ছতি। আর শ্রীক্ধপের বড় ভাই সনতান সম্বন্ধে অর্থ__ ধিনি 
চিরকাঁলের জন্ত বৃন্দাবন লাভ করিয়াছেন। বাখাঁলদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (বাঙ্গলার 
ইতিহাস, পৃ. ৩১০) কোন প্রমাণ না দেখাইয়। লিখিয়াছেন যে, সনাতন ১৫৫৮ খ্রষ্টাব্দে এবং 
রূপ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রকট হন। সমসাময়িক লেখকের উক্তি ইহার বিরুদ্ধে ধাঁয়। . 
- কর্ণপুর কবিরাজ বলেন যে, শ্রীনিবাস বৈশাখ মাসে বৃম্দারনে উপস্থিত হন। তাঁহার 
: আগমনের কিছুকাল পূর্ব্মে--শ্রীজীব বৃন্দাবনে আসেন। 
সনাতন প্রভু ও শ্রীক্ষপ প্রভু সত্বর সুবুদ্ধি শিশু শ্রীজীব গোত্বামীকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ 
করিয়া আনাইয়! ষমুনাজলে স্থান করাইলেন ও কপাঁপরবশ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার 
করিয়া বলিলেন (২২ )১-বৎস1 আমার কথা শুন। ব্রজে তোমাকে এই অন্ত স্থাপিত 
করা হইল যে,. তুমি মদীয় গ্রন্থাদির বালবোধিনী সরলা টীকা প্রণয়ন করিয়া শ্রীহরিতে . 
বিশুদ্ধা ভক্তির স্থাপন কর ; গোবিন্দের সেবা কর ও পাঁষগ্ডের নিবারণ কয় (২৩)।, এই 
কথ শুনিয়া সন্ত হইয়া তাঁহার পদধুগলে শ্রীজ্তীব বলিলেন_হে নাথ! আমি যে শিশু, 
ষ্রবুদ্ধি জীব, এত বড় কান্দ করিবার আমার শক্তি কোথায় ? সঙ্গীই বা কোথায়? 
. আজ্ঞা বদি পালনই করিতে হয়, তবে শুদ্ধমতি সঙ্গী আপনি দিন্‌ (২৪)। শ্রীজীবের কথ! 
শুনিয়া ীরূপ মনে মনে একটু চিস্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন-__“শোন, আমি -তোঁমাকে 
সঙ্গী দ্বিতেছি। আগামী বৈশাখ মাসে কশতভঙ্গ এক ব্রাঙ্মপকুমার ব্রজে আসিয়া তোমার 
সঙ্গী হইবে’ (২৫)। | 
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শ্রীনিবাস তাঁহ! হইলে ১৫৫৬ প্রীষ্টাব্বের বৈশাখ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন। 
“তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎ্সর। তিনি দেখিতে রোৌগাপাৎ্লা_ কলতহু ছিলেন। 
তাঁহার তৎকালীন চেহারার একটি ছবি কর্ণপৃর কবিরাজ আকিয়াছেন__ 

“ইনি তখন কৌপীন, বহির্বাস ও তুলসীমালা ধারণ করিতেন, রাধাকুণ্ডের রজে তিলক 
এবং গাঁয়ে নামাক্ষর (কুষ্ণনাম ) লিখিতেন, নেত্রদ্ধয় ও মন গ্রন্থে নিবিষ্ট রাঁখিতেন এবং 
হস্তঘবয়ে লেখনী ও পত্র (তাঁলপত্র ) রাখিয়া বৈষ্ণবগণের সঙ্গে লোমের আসনে বয় 
কাল কাঁটাইতেন (৩২ )।* এই বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে, শ্রীনিবাস বিবাহের পূর্বের 
রীতিমত বৈরাগীর বেশ গ্রহণ করিয়াঁছিলেন। ভীনিবাস প্রথম বার বৃন্দাবনে যাইয়া! কত দিল 
ছিলেন জানা যাঁয় না। কর্ণপূর কবিরাজ বলেন . 

এবং যে! বহুকালমাত্রমনয়ৎ কুর্বন্‌ ব্রজ্জে প্রত্যহং (৪৯) 

: এইরূপে প্রত্যহ সেবা ও “‘গরন্থস্তাভ্যসনং* (৪৮) করিতে করিতে ত্রজে বহুদিন 
অতিবাহিত করিলেন। হদি শ্রীনিবাস চাঁরি-পাঁচ বৎসর বৃন্দাবনে ছিলেন অস্থমান কর! যায়, 
. তাহা হুইলে ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বয়স যখন আন্দাজ পঁয়তাল্রিশ বৎসর, তখন গৌড়ে 
প্রত্যাবর্তন করেন ও বিবাহ করেন। চারি-পীচ বৎসরের বেশী তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন অঙ্লমান 
করিলে এক দিকে তীহার বিবাহের বয়ন যেমন পার হইয়া যায়, তেমনি আবার নরহরি 
সরকার ঠাকুরের প্রকট থাকা ও প্রীনিবাসকে বিবাহ করিতে আদেশ দেওয়াও কঠিন হয়। 
প্রবাদ, নরহরি সরকার- ঠাকুর প্রচৈতন্ত অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। তাহার ভ্রাতুপ্পুত্র 
রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখরের নিম্নলিখিত পদটি অকৃত্রিম কি নন বলা যায় না 

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে 
ব্রজ্রস করিলেন গান । 

হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা পদ শ্গৌরাঙ্গ 
বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ॥ 

__গৌরপদতরজিণী, ২য় সং, পৃ. ৩০২ 
অধ্যাপক ঘতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাঁয়শেখরের পদাবলী 
সম্পাদন! করিবার সময় কোন পুথিতে এই পদটি পান নাই বলিয়া তাঁহার সঙ্কলনে ইহাকে 
স্থান দেনু নাই। যদি নরহরি সরকারকে প্রীচৈতন্বের সমানবয়সী বলিয়াও ধরা যায়, তাহা 
হইলে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বয়স চুয়াত্তর-পঁচাত্তর হয়। 

গোপাল ভট্টের জীবনকাল বিচার করিয়াও শ্রীনিবাসের প্রথম বারে বৃন্দাবন হইতে 
প্রত্যাগমন ও দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন গমনের সময় নির্ণয় কর! প্রয়োজন । মুরারি গুপ্তের 
কড়চা (৩।১৫।১৪-১৬, যে অধ্যায় পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপূর শরীচৈতন্তচরিতামৃত মহাকাব্য 
অনুসরণ করেন নাই ) অমুসারে ১৪৩২-৩৩ শকে অর্থাৎ ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্ট 
শিশু অবস্থায় শ্রীচৈতন্তের কৃপা পাইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন ।. তাহা হইলে 
তাহার জন্ম ১৫০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে হওয়া সম্ভব । ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস গোড়ে প্রত্যাবর্তন 


১৯২ - - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা l বর্ষ ৬৬ 


করিবার পর ষদি বিবাহ করেন ও ভক্তিশান্ত্র প্রচার করিয়! ১২1১৩ বৎসর কাটান এবং 
" তার পর বৃন্দাবনে যাইয়া বছর ছুই বাস করেন, তাহা হইলে তিনি যখন দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন * { 
হইতে শ্যামানন্দের সঙ্গে গোড়ে ফেরেন, সে সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্রের 
বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হয়। এই বয়সে তাঁহার পক্ষে রাধারমণের সেবার. ভার দিবার 
উপযুক্ত লোক খোঁজা স্বাভাবিক । | 

শ্রীনিবাম দ্বিতীয় বাঁর বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর বীর হাম্বীরকে শিষ্য করেন, তাহা , 
পূর্বেই দেখাইয়াছি। সম্ভবতঃ গৌড়দেশে দুই-চার মাস বাস করিয়া তিনি উৎকলে 
গোস্বামীদের গ্রন্থ প্রচার করিতে যাঁইতেছিলেন। -পগে এ গ্রস্থ চুরি যাঁয় এবং সেই সুত্রে 
বীর হা্বীরের বাজসভায় তিনি উপস্থিত হন। এইবার দেখা! যাক্‌, ১৫৭৬ গ্রষ্টাবে বীর 
হাঁম্বীর রাজ] হইয়াছিলেন কি না। 

বীর হাশ্বীর আকবর ও জাহাঙ্গীরের বাঁজ্যকাঁলের ,একজন প্রসিদ্ধ পতি । তাহার 
পূর্কপুরুষগণ একটি অব্দ প্রচলন করেন, তাহার নাম মল্লাব্দ। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের 
শুধু নহে, এ অঞ্চলের লোকেরাও মনল্লাব্দে কালনির্দ্দেশ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ডাঃ ব্লক 
বিষ্ণুপুরের একটি মন্দিরে ১০৬৪ মল্লাব্স ও ১৬৮০ শক পাইয়া স্থির করেন যে, ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
মল্লাব্দ সুরু হয়। অভয়পদ মল্লিক মহাশয় বলেন (Hstory ০f Vishnupur Raj, পৃ. ৮২) 
যে, ভাদ্র মায়ের ইন্দদাদনী তিথিতে মল্লাব্দের প্রবর্তন হয়। মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহোদয় ব্লকেব মত মানিয়া! লইয়া ৬৯৪ খ্রীষ্টাব হইতে মল্লাব্দের আরস্ত হওয়ার কথা স্বীকার 
করিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, ১৯২৭, পৃ. ১৮০-৮১) । কিন্তু শান্ৰী 
মহাশয়ের গবেষণা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব নগেন্জনাথ বস্থ মহাশয় 
বিশ্বকোষে “বিষ্ণুপুর” শব্দ লিখিবার সময় ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দের আরস্ত ধরেন এবং সেই 
গণন! অঙ্থসাঁরে লেখেন ষে, বীর হাম্বীরের রাজ্যকাঁল আরস্ত হয় ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে । ৭১৫ ও 
৬৯৪ গ্রীষ্টাবের মধ্যে পার্থক্য ২১ বছরের ! ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২১ বৎসর বাদ দিলে ১৫৭৫ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। নগেন্জবাৰু নিশ্চয়ই স্বপ্রসিদ্ধ এঁতিহাঁসিক হাণ্টার সাহেবের 
Statistical Accounts of Bengal গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (পৃ. ২৩৫) বীর হাম্বীরের 
সিংহাসনাধিরোহণ ৮৮১ মল্রাব্দে লিখিত আছে দেখিয়া ৮৮১-র সহিত তাঁহার ভ্রান্ত ধারণ 
অঙন্থসারে মল্লাব্দের প্রারস্তকাল ৭১৫ খীষ্টাব্দ যোগ করিয়া ১৫৯৬ গ্রীষ্টাব্ পাইয়াছিলেন। 'ও 
ভূল সহ হাণ্টার সাহেবের মত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশিয় তাহার Vaishnava Literature 
গ্রন্থে (পৃ. ১০৯) পুনবাবৃত্ি করেন। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হাণ্টার সাহেবের পক্ষে 
বিষ্ণুপুরের প্রাচীন কাগজপত্র পাওয়ার যতট! সুবিধা ছিল, তাহার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে 
১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অভয়পদ মল্লিক মহাশয়ের পক্ষে ততটা ছিল ন! । সেই জন্য আমরা হাণ্টার 
সাহেবের মত মানিয়া লইয়া বীর হাম্বীরের রাজ্যকালের আরম্ভ ৮৮১ মল্লাব্দ বা ১৫৭৫ 
খ্ৰীষ্টাব বলিয়া নিরূপণ করিতেছি। 

ড. 'রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় কোন-প্রকার যুক্তি না দেখাইয়া হাণ্টার সাহেবের মত 


) 


সংখ্যা ২ শ্রীনিবাস-নরোত্বমের্‌ কালনিণয় - ১৩ 


অগ্রাহ করিয়াছেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাবে [. 3.-9.10791165 কর্তৃক সম্পাদিত বীকুড়া 
গেজেটিয়ারের মত মানিয়। লইয়াছেন। ক গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী উক্তি আছে। উহার 
২৬ পৃষ্ঠায় আঁছে-_-““T'he reign of Bir Hambiz fell between 1591 and 1616” ; 


"কিন্ত ১৫৮ পৃষ্ঠায় আছে ষে, মল্লেশ্বর-মন্দিরের খোঁদ্িত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬২২ 


খ্রীষ্টাব্দে বীর হাশ্বীর এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যে রাজার ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাবসান হয়, 
তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে কি করিয়! মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন ? বস্তুতঃ বীর হাম্বীর এ মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন নাই-- বীরসিংহ করিয়াছেন৷। ২৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের Archaeological 
Survey ০৫ Indiaর রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে ( পৃ. ২০৩) আঁছে--0০ oldest dated 
temple in Bishnupur is known as the Ma'lesvara temple, which has 10108 
been regarded as the oldest in Bishnupur, and as dating back to near the 
beginning of the Malla era, chiefly on the strength of the inscription 
of which Bishnupur enjoys its fame as a very ancient city, the inscrip- 
tion is dated ‘clearly in saka 928, but this is a mistake, the word seka 
having through some oversight been put instead of Mallabda, and the 
Proof of it i8 to be seen in the next few lines, where the Temple is 
stated to have been built by Vira Sinhe in the year ‘Vasu Kara Hara 
Malla Saka’ i.e. 928 on the Malla era.” 

মল্লেশ্বরমন্দিরে উৎকীর্ণ স্লোকটির যে পাঠ অভয়পদ মল্লিক মহাশয় (পৃ. ৪১) ধৰিয়াহেন, 
তাহাতে উপরে লিখিত রোমান লিপিতে প্রদত্ত অক্ষবাঁচক শব্দগুলির মধ্যে একাটি* অন্তরূপে 
পাওয়া যাইতেছে । যথা 

বন্থকরনবগণিতে মন্লশকে শ্রীবীরসিংহেন 
অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাঁদপদ্ধেযু | . 

হর শব্দের পরিবর্তে এখানে নব শব্দ আঁছে। মলিক মহাশয় বলেন যে, মলেশ্বরমন্দির 
সম্ভবতঃ বীর হাম্বীর আরস্ত করেন; কিন্তু সহসা হৈফ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তিনি উহার 


- নিৰ্ম্মাণ শেষ করেন নাই, তাঁহার পুত্র রঘুনাথ উহা! সমাপ্ত করেন এবং মন্দিরলিপিতে নিজের 


নাম উৎকীর্ণ না করিস] পিতা বীরসিংহের নাম লেখেন । রঘুনাথের পিত! কিন্তু বীরসিংহ 
নহেন-_ বীর হাম্বীর । এই জন্য মল্লিক মহাঁশয়কে বলিতে হইয়াছে “In the inscription 
he named his father Beira Singha, through the title of ‘Singha’ was first 
gained by himself. It seems probable that out of respect for his father, 
he did not think it proper to name him as Hambeera, he himself being 
a Singh । এই মত যুক্তিযুক্ত নহে । মল্লিক মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরে 
সে সময়ে বীতি ছিল যে, মন্দির তৈয়াবী করিয়া উহ! নিশ্মীণকারীর পিতৃনামে আরোপ করা। 
এ কথা যদি সত্য বলিয়া, মানিয়াও লওয়1 যায়, তাঁহা হইলেও রঘুনাঁথ তাঁহার পিতার নাম 


ও সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা . ৰ 


বীর হাম্বীর না লিখিয়া বীরসিংহ লিখিবেন কেন? বীরসিংহ তো রঘুনাঁথের পুত্রের নাঁম। 
রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রামরায়ের, ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জোড়বাংলার ও ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
কালাটাদের মন্দির স্থাপন করেন এবং প্রত্যেকটিতে লেখেন-_“রীবীরহাম্বীরনরেশস্থমর্দদৌ 
বৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।* ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মল্লিক মহাশয় যে মন্দির 
তৈয়ারী করিয়া পিতৃনামে উহা আরোপ করিবার কথা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক । 

বীকুড়া গেজেটিয়ারে বীর হাম্বীরের রাজ্যকালের আরম্ত ১৫৯১'খীষ্টাব্দ বলিবার কারণ 
বোধ হয় এই যে, Elli০০ ও [00500 তাহাদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে (ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৬) 
লিখিয়াছেন যে, বীর হাঘ্ধীর ১৫৯১ গ্রীষ্টাব্দের '২০শে মে তারিখে মানসিংহের পুত্র জগৎ" 
সিংহকে বিষ্ণুপুর দুর্গে আশ্রয় দিয়াছিলেন। স্থতরাঁং তাহার বাজ্যারস্ত ১৫৯১ খ্রীষ্টাবদের 
পরে হইতেই পারে না। কিন্ত -আচার্য্য যছুনাথ সরকার History of Bengal 
(দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২০৮) গ্রন্থে সুক্মতর হিলাব করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীর 
জগৎসিংহকে আশ্রয় দেন এবং তাহার অন্ত পাঠানেরা তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। 
“pn 1590 Jagat Singh was saved from capture by the loyal Raja Vir 
Hambir taking him to his port of Bishnupur....After August 15% the 
Afghans attacked Bir Hambir for his loyalty to the Delhie throne.” 
বীকুড়! গেজেটিয়ারে পরস্পরবিরোধী উক্তি থাকায় এবং আধুনিক গবেষণার বিরুদ্ধে কথ! 
থাকায় বীর হাম্বীর সম্বদ্বীয় তারিথ গ্রহণ করা যায় না। 

বীর হাম্বীরের কথা ' শেষ করিবার পূর্বে তাঁহার সম্ব্ধে প্রয়োজনীয় ছুই-একটি, কথা 
বলিয়া লই। বীর হাম্বীর ভণিতায় দুইটি অতি সুন্দর পদ ভক্তিরত্বাকরে ( পৃ. ৫৮১-৮২) 
উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে "শুন গো মরম সখি, কালি কল পাৰি ইসা লট 


_ ভণিতায় আছে-- 
এ বীর হাম্বীর চিত' শ্রীনিবাস অঙ্গগত 


মজি গেলা কালাঁচাদের পায় ॥ 
কাঁলাটাদ্বেব প্রস্তরমন্দির তাহার পুত্র ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করিলেও, এ বিগ্রহ এ তারিখের 
পূর্ব্বে ছিল জানা যাইতেছে। ভক্তিরত্বাকরধূত প্রথম পদটিতে আছে_ 


প্রভু মোর শ্রীনিবাস পূরাইলে মনের আশ 
তুয়া। বিশ্ু গতি নাহি আর। 
আছিছ বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিট 
ঘুচাইল! রাজ অহংকার ॥ 
- করি গরল পান সে ভেল ভাহিন বাম 
দেখাইলা অমিয়াঁর ধাঁর। 
পিব পিব করে মন সব ভেল উচাটন- 


এ সব তোমার ব্যবহার ॥ 


সংখ্যা ২ ' শ্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনিণয় ee 
ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, বীর হাম্বীর বুঝি যুদ্ধবিগ্রহ ছাঁড়িয়|। দিয়া--এমন-কি, বাক্জ- 
কর্শ্ড পরিত্যাগ করিয়া নিরস্তর ভজন সাধন করিতেন । কিন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্তরূপ । 
বাহারিস্তানের প্রমাণবলে 25507 ০ 7479৫] € দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৬, ২৪৯, ২৯২) 
গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ষে, ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাহাঁজীরের রাজ্যারস্ত হয়, তখন বীরভূম ও 
বাকুড়াঁয় বীর হাস্বীর প্রায় স্বাধীন নৃপতি। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইসলাম খানের 
নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেও, পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজ্য চালনা করেন এবং 
১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখেন । কাশিষ খা! শেখ কমিলকে তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করিয়াও তাহাকে দমন করিতে পারেন নাই। বীর হাশ্বীরের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা 
করা যায় উড়ি্যার গঞ্পপতি নৃপতি প্রতাঁপরুদ্রের আচরণ । চরিতামৃত পাঠ করিয়া মনে হয় 
যে, ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রীচৈতম্যের কৃপা পাইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কিন্ত প্রত্াঁপ- 
রুদ্রকে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্রয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায়ের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
হইয়াছিল। ১৫১৫ খ্ৰীষ্টাবে দ্বিতীয় আক্রমণের বিক্ষদ্ধে দীড়াইতে হইয়াছিল। Nani 
লিখিয়াছেন_“The king of Oriya came against him to defend his 
territories" ১৫১৫ হইতে ১৫১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্য্যস্ত অনবরত তাহাকে যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল। - | | 

বীর হাত্বীর যে ১৫৯২ গ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের রুপা লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীজীব গোঁশ্বামীর পত্র হইতে। শ্রীতীবের চারিখানি অত্যন্ত 
মূল্যবান্‌ পত্র কর্ণানন্দে ও ভক্তিরত্বাকরের শেষে মুদ্রিত আঁছে। পত্রগুলি সংস্কৃতে লেখা । 
ছুইখানি পত্রের অন্বাদ নীচে দিতেছি এবং সঙ্গে এতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টাক 
যৌগ করিতেছি। 


প্রথম পত্র 


স্বস্তি আমার সকল হ্থথপ্রদানকারী ' চরণযুগলষূক্ত শ্রীত্ীনিবাসাচার্ধযচরণেযু-- এই আমি 
জীবনামধারী (ব্যক্তি ) নমস্কার করিয়া জ্ঞাপন করিতেছি. | 

আপনাদের কুশল সর্বদা প্রার্থনা কবি, কিন্ত তাহা বহুদিন যাবৎ পাই নাই । এই অন্ত 
আমার মন্দ ভাগ্য । আমি সম্প্রতি দৈহিক নীরোগ আছি; অপর অন্তেরাও সেইরূপ. 
আছেন; কিন্ত শ্রীতূগর্ভ গোস্বামী মহাশয় দেহ ত্যাপ করিয়াছেন; তবে আত্মাকে শ্রীবৃন্দাবন- 
নাথের নিকট জ্ঞানপূর্কাক অর্পণ করিয়াছেন, ইহাই বিশেষ । স্বজনগণের বিশেষতঃ 
শ্ীবন্দাবনদীসের কুশল লিখিবেন। আর সে কিছু পড়াশুনা করিতেছে কি না ( তাহাও 
লিখিবেন)। পরঞ্চ শ্রীব্যাসশশ্দীর কাঁছে খবর লইয়! জানাইবেন যে, জীবাস্থদেব কবিরাজ 
কোথায় কেমন আছেন। 

অপর, শীয়সামৃতসিন্ধু, জীমাধবমহোৎ্সব, উত্তরচম্পৃ, হরিনামামৃত, ইহাদের সংশোধন কিছু 
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বাকী আছে ? এবং বর্যাকালও আসিয়া গিয়াছে । অতএব এখন পাঠান হইল না। পরে টদবাছ- 
গ্রহে পাঠানো যাইবে । আর এখানকার সকলের যথাযোগ্য নমস্কারাদি জানিবেন । ওখানকাঁধ 
সকলকে আমার নমস্কারাদি জাঁনাইবেন ইতি ভাত্র সুদি শ্রীরাজ! মহাশয়কে শুভাশীষ । 
টাক1।-_ এই পত্রধানি যখন" লিখিত হয়, তন শ্রীগোপালচস্পূর পূর্ববচম্পূ লেখা শেষ 
হইয়াছে; কেননা, এখানে শুধু উত্তরচম্পূ সংশোধন বাকী আছে লিখিত হইয়াছে, পূর্ববচন্পু ' 
সম্বন্ধে কোন কথা নাই। পরের পত্রে দেখা যাইবে যে, পূর্বচম্পু পাঠান হইতেছে। 
পূর্বচম্পৃ ১৬৪৫ সম্বং বা ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তরচম্পূ- ১৫১৪ শকাব্দ বা ১৫৯২ 
খ্ীষ্টাব্দে রচিত হয়। স্থতরাং এই পত্র ১৫৮৯-র পরে এবং ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত 
হুইয়াছিল। ইহাতে যে কয়টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহ! সবই শ্রীজীবের 
রচনা। রসামৃতসিন্ধু বলিতে শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বুঝাইতে পারে, উহ! ১৫৪১ 
্ষ্টান্বে রচিত হয়। কিন্ত শ্রীজীব নিশ্চয়ই শ্রীরূপের গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিতে সাহদী 
হইবেন না। স্থৃতরাং শ্রীরসাম্ৃতসিন্ধু বলিতে শ্রীজীবরৃত ‘শীশ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ’ শীর্ষক 
গ্রন্থ বুঝাইতেছে। এ গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় (হরিদীস দাস সংস্করণ ) গোপালচম্পু হইতে 
“বনরুচিরুচিরঃ ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা আমি পূর্ববচম্পূর ২৯ চম্পৃতে 
( পৃ.২৭৩, পুরীদাসজীর সংস্করণ ) পাইয়াছি। স্থৃতরাং এ গ্রন্থখানি শ্রীজীব পূর্বচম্পু রচনার 
পর লেখেন। মাঁধবমহোথ্সব ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইলেও শ্রীজীব পুনরায় উহা সংশোধন 
করিবার প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন। ূ 
রাজ! মহাশয় বলিতে বীর হাশ্বীর ছাড়া আর কাহাকেও বুঝাইতেছে না। ১৫৯২ 
্র্টাবের পূর্বে বীর হাম্বীর ষে শ্রীনিবাসের কৃপা পাইয়াছিলেন, তাঁহার সুস্পষ্ট প্রসাণ এই 
পত্রে পাওয়া যায়। 
বৃন্দাবনদাস বলিতে শ্রীনিবাস আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বুঝায়। রনিধীসের তিনটি পুত্র, 
চারিটি কন্তা হইয়াছিদ-_ 
বন্দাবনবল্পভ ঠাঁকুর বড় পুত্র। 
তার ছোট শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর পুত্র ॥ 
প্রীহেমলতা ঠাকুরবি ভগিনী তাহার । 
শ্রীকষ্ণপ্রিয়! ঠাকুরঝি ভগিনী ধাহার ॥ 
শ্রীকাঞ্চন ঠাকুরঝি, ঠাকুরবি ষমুনা অভিধান । 
নিক পু জিতারিসাতি নার 
- অঙ্গরাগবল্লী, ৭ম মণ্রী, পৃ. ৪৪ 
হরিদাস দাস মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে (পৃ. ১৩৯২) ভরমক্রমে যমুনার নামটি 
ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
ভূগর্ত, গোম্বামীর তিরোভাবের কথা সম্বন্ধে ডাঃ নাথ বলেন ষে, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত 
যখন ভূগর্ভের আদেশ লইয়া! লেখা হইয়াছিল, তখন এই পত্র চর্তামৃতরচনার আঁরস্তের 
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২১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬০৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কিন্ত চরিতামৃত আঁরস্তের 
সময়ে যে তৃগর্ভ জীবিত ছিলেন, সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন নাই । তিনি ধাহাঁদের. 
আজ্ঞা পাইয়া গ্রন্থ আরম্ভ করেন, প্রথমে তীহাক্কের গুদের নাম দিখিয়াছেন। যেমন 
হরিদাস পণ্ডিতের গুরুর নাম দিয়! ১/৮-এর এই প্রকরণ আরস্ত__ 
পণ্ডিত গোসাঞ্চির শিশ্ঠ অনস্ত আচার্য্য । 
কুষ্ণপ্রেমময় তম উদার মহা আধ্য ॥ 
তাহার অনস্ত গুণ কে কক্ষ প্রকাশ । 
তার প্রিয়শিষ্য ঞেহে! পণ্ডিত হবিদাল ॥ 
তাঁর পর--- - 
| কাশীশ্বর গৌসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঁঞি। | 
সেইরূপ ভূগর্ত গোসাঞির তিন জন শি্যের কথা বলিবার পূর্বে ভূগর্ভের নাম লওয়া 
হইয়াছে। ষখা_- 
পণ্ডিত গোঁসাঞ্রির শিস্য দুগর্ত গোসাঞ্ি। 
চৈতন্যকথা বিনা মুখে আর কথা নাই ॥ 
তার শিশ্ক গোবিন্দ-পৃঁজক চৈতস্যদাস। 
মুকুন্দানন্দ চক্রবত্তাঁ প্রেমিক কৃষ্দাস ॥. 
লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, হরিদাস পণ্ডিতের গুরুর যেরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, 
ঠিক সেই ভাষাতেই চৈতগ্তদাস প্রভৃতির গুরুর কথাও বলা হইয়াছে । 


- দ্বিতীয় পত্র 


স্বস্তি সমস্ত. গুণের দ্বার! প্রশংসনীয় যে বন্ধুবর মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপেযু_ 
- এই বৃন্দাবন হইতে জীব নামক ব্যক্তির সপ্রেম আলিঙ্গন ও শভেচ্ছাঁজাপক এই প্রারস্ত-- 
শরীবন্বাবন বাঁসন্ধপ অভীষ্ট কল্যাণ এখানে অবশ্যই কছিয়াছে। আপনার কল্যাণ (সংবাদ ) 
জানিতে সনুংস্থক থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে ভাহা শুনিতে না পাইয়া, বরং তাহার বিরুদ্ধ 
কথাও শুনিতে পাইয়া আমার চিত্ত পীড়িত আছে। অতএব যথাযোগ্য আপনার বর্তমান 


"  অবস্থ। শুমাইয়া আমাকে সাস্বন! দিবেন । 


অপর পূর্বেকার পত্রের উত্তর আগেই দিয়াছি। এখন নিবেদন করিতেছি-_ বিরুদ্ধ 
ভগবত্ভক্তের দ্বার] ইন্দ্রিয় এবং দেহ বিদগ্ধ হওয়ায় শোক হইতেছে । তথাপি কর্তৃব্য 
করিতেছি, যদি ইহাতে শোক নিবৃত্ত হয়। | 

আরও পাঁরমাধিক শ্াঁমদাস আচাধ্য আপনার নঙ্গলাভে ইচ্ছুক এবং ব্যুৎপন্ন। অতএব 
ইহার সহিত প্রেমপূর্কাক শ্রীভগবন্তক্তি-বিচারাধিক্য কর! উচিত। ঈদৃশ সহায় হইলে 
পাযণ্ডীরাও খণ্ডিত হইবে। সম্প্রতি বৈষ্বতোষলী, ছুর্গমসদমনী ও প্রীগোপালচন্প্‌ পুস্তক 
কয়খানি শোধন করিয়া বিচার করিয়া ইহার মারফৎ পাঠান হইতেছে । অতএব পুস্তকের 


Fr 
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এবং বিচারের সংশোধনের জন্য ইহার সহিত মিলিত হওয়। কর্তব্য। ইহাকে আত্মীয়বৎ 
পালন করিবেন্‌। 
অপর পূর্বে যে হুরিনামাম্ৃত ব্যাকরণ আপনার সঙ্গে পাঠান হইয়াছে, তাহা যদি 
পড়ানো হয়, তবে সে বিষয়ে ভাঙ্াদি বৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়! ভ্রমাদি শোধনের জন্য অপর 
একখানি পরিশিষ্ট পুস্তকও এখানে আছে? যদি সেটি আপনি চাহেন তো জানাইবেন। 
সম্প্রতি শ্রীমৎ উত্তর গোপালচম্পু লিখিত হইয়াছে, কিন্ত টি রিটা প্রয়োজন। 
নিবেদন ইতি । 
পুনরায় কবে সেই ভাগ্য হুইবে, যখন দুর হইতেও আপনার প্রসঙ্গ শুনিয়া ধ্যান 
করিতে পারিব ? শ্রীবৃন্দাবন দ্রাসাদির শুভ চিন্তন করি; শ্রীগোপাল দাস প্রভৃতির শুভ 
চিন্তন করি। ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু। 
ভক্তিরত্বাকরে ( পৃ. টল জা যা সহি মাযার জত হয 
বৃন্দাবনদাঁস ীনিবাঁসের নন্দন । 
আদি স্বন্ধে জানে| তীর ভ্রাতা ভগ্নীগণ ॥ 
বীর হাম্বীরের পুত্র শরগোপাল দাস । 
শ্রীজীব গোস্বামী দত্ত এ নাম প্রকাশ ! 
জীধাড়ি হাস্বীর নাম সর্বত্র প্রচার । 
' প্রীল্জীব গোস্বামী শুভ চিন্তে এ সভার ॥ 
এই পত্রথানি ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল; কেননা, ইহাতে ‘সমপ্রতি উত্তর গোপাল- 
চম্পূ লিখিত হইয়াছে’ এই কথা আছে। 
পত্রে উল্লিখিত দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর শ্রীজীবরচিত টাকার নাম। 
বৈষ্ণবতোষণী বলিতে এখানে শ্রীজীবকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণী বুঝাইতেছে। উহু! ১৫০৪ শকে 
বা ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তৃতীয় পত্রখানি রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম দাস ও 
গোবিন্দ দাসকে সম্বোধন করিয়! শ্রীজীব লিখিয়াছেন। এই পত্রে তিনি সাধনার রীতি 
সন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ লইতে বলিয়| লিখিয়াছেন যে--“তিনি আমার সর্ববস্বই |» 
চতুর্থ পত্র. গোবিন্দদাস কবিরাজ্রকে লিখিত। উহার এক স্থানে আছে-_*শ্রীনিবাস আচার্য্য 
গোস্বামীর জন্য পূর্বে শ্যামদাস মৃদবার্কের হাঁতে বৃহস্তাগবতামৃত পাঠানো! হইয়াছে; 
তাহা সেখানে পৌছাইল কি না, তাহা লিখিয়া আমার চিন্তা দূর করিবেন।* পত্রকয়খানির 
সর্বত্র শ্রীনিবাসকে বন্ধুভাবে ও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীজীব দেখিয়াছেন। কর্ণপুর 
কবিরাজের স্থচকেও বন্ধুত্বের কথা আছে। 
পত্রগুলির অকুত্রিমতায় সন্দিহান হুইয়! শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্ঘ মহাশয় লিখিয়াছেন 
ষে, পত্রগুলিতে “গোশ্বামীদের রচিত যে সকল গ্রন্থ লোকমাঁরফৎ প্রেরিত বা প্রেরিতব্য 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলিকে বাদ দিলে গোস্বামীদের রচিত অপরগুলির মূল্য নিতাস্ত 
অল্প হুইয়! যায়। এই গ্রস্থগুলিকে বাদ দিয়া বৈষ্ণবসম্পরদায়ের প্রচারযোগ্য গ্রন্থ নাই 


সংখ্যা ২ শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয় | ১০৯ 


বলিলেই চলে ।* এ কথা৷ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শ্রীনিবাস প্রথম বারে নিয়লিখিত গ্রন্থ 
ধৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন বল! যায়_১. উজ্জলনীলমণি, ২. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, 

৩. হরিভক্তিবিলীস, ৪. লীলাস্তব, ৫. বা . দানকেলিকৌমুদ্বী, 
৭. বিদপ্ধমীধব, ৮. ললিতমাধব, 2. লঘুভাগবতাম্বৃত, ১০. স্তবমালা, ১১. হংসৰবত, 
১২. উদ্ববসদ্দেশ, ১৩. পদ্চাবলী, ১৪. নাটকচন্দিক], ১৫. মিহির ১৬. গীতাবলী, 
১৭. কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, ১৮. বৃহৎ ও লঘু বাঁধাকষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, ১৯. প্রযুক্তা- 
খ্যাতচন্দ্রিকা, ২০. রখুনাথদাসকৃত দাঁনকেলিচিস্তামণি, ২১. স্তবাবলী, ২২. মুক্তাচরিত্র এবং 
২৩. কৃষ্ণদাস কবিরাক্জিকৃত গোবিন্দলীলামৃত। তাঁলপাতায় লিখিত এই গ্রস্থগুলি চারি জনের 
. বহনযোগ্য জার অনায়াসেই হয়। আমার পাশের বাড়ীর এক বন্ধু আমার নিকট কেবলমাত্র 
' হুরিভক্তিবিলাস ও গোপালচম্পৃ চাহিতে আসিবার সময় লোক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন 
এবং ছুই জনে সাত খণ্ড গ্রন্থ কষ্টের সঙ্গে বহন করিয়া লইয়! গিয়াছিলেন। পল্রকয়খানিতে 
একমাত্র হৃহস্তাগবতামৃত ছাড়া আর যে সব গ্রন্থের নাম আছে, সেগুলির প্রত্যেকখাঁনি 
শ্রীজীবের রচনা । কোন কারণে প্রথম বারে শ্রীনিবাস বৃহস্তাগবতামৃত আনিতে পারেন 
নাই। তর্কতীর্ঘ মহাশয়. পত্রগুলিতে তিথি- ও মাসের উল্লেখ দেখিয়া ও সন-সালের 
উল্লেখ না পাইয়া উহাদিগকে জাল বলিয়াছেন। একালের অনেক পণ্ডিতও সাল উল্লেখ 
না করিয়া শুধু মাস ও তারিখ লিখিয়া থাকেন। শ্রীষ্জীব ধাহাঁদের অন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহারা সাল জানিতেনই বুঝিয়া তিনি উহার উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন মনে করিয়া- 
ছিলেন। তর্কতীর্থ মহাশয় অনেক কিছুকেই মিথ্যা ও জাল বলিয়়াছেন। শ্রীনিবাসের 
জন্ম ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার নিকটবর্তী কালে প্রমাণ করিবার সন্ত তাঁহাকে বলিতে 
হইয়াছে যে, শ্রীনিবাস গোপাল ভষ্টের শিশ্য নহেন এবং যে পদে শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টকে 
গুরু বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, উহ| জাল ( Our Heritage, ০1 II, pt. 1, 1954, 
পৃ.২*১)। প্রীনিবাসের পুত্র গোবিন্দগতি স্বয়ং তীহার পিতাকে গোপাল ভট্টের শিষ্য 
বলিয়াছেন (কর্ণানন্দে উদ্ধৃত শ্লোক, পৃ. ৮) ; কর্ণপূর কবিরাজ (স্থচক, ল্লৌকসংখ্যা ৪৩-৪৪), 
মনোহর দাস অঙুরাগবল্লীতে, ভক্তিরত্বাকর ও নরোত্তমবিলাসে নরহুরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি 
সকলে মিথ্যা কথ! বলিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস কর! কঠিন । 

কর্ণানন্দ ঘদ্দি সত্যই ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, তবে.সে সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যের 
কনিষ্ঠ পুত্রের তিন পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, সন্দরামন্দ ও শ্রীহারি ঠাকুর “ভক্তশূর” ( পৃ. ২৮) হইতে 
-পাঁরেন কি না, তাহা বিচাৰ্য্য । পূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীনিবাস আনুমানিক ১৫১৬-১৭ খ্রীষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন. ও ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন। ১৫৭৫-৭৬ গ্রীষ্টাবে যদি গতি- 
গোবিন্দের জন্ম হয়, তাহা হইলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিনটি পুত্র হওয়া কিছু অসম্ভব . 
নহে। 

কর্ণপূর কবিরাজের সচকে (৭৪. শ্লোক ), অন্রাগবল্লীতে (পৃ. ৩৭) দেখা যায় যে, 
প্রনিবাস প্রথম বার বৃন্দাবন হইতে আসিয়া! রাঁমচজ্জ কবিরাজকে শিশ্ত করেন। ভার পর 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ ৬৬ 
দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন হইতে রামচন্ত্র কবিরাজের সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া বীর হাম্বীর.ও 
গোবিদ্দদাস কবিরাঁজকে শিশ্য করেন। গোবিন্দদাস কবিরাক্ত প্রীচৈতন্তের .রুপাপাস্র 
চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। স্থতরাং তাহার জন্ম মহাপ্রভুর তিরোধানের অল্প পরেই 
হইয়াছিল বলিয়া ধর! যাইতে পারে। তাঁহার যখন দীক্ষা হয়, তখন তাঁহার পুত্র দিব্য- 
সিংহ বেশ বড় হইরাছেন। প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে, দিব্যপিংহই প্রীন্িবাসকে 
গ্রামের প্রান্ত হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছিলেন। স্থতরাঁং গোবিম্ব্দাসের বয়স 
_ খন চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি। তিনি যদি ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহা। হইলে তাহার চল্লিশ বৎসর বয়স হুয় ১৫৬৭ গ্রী্টান্বে। এ সময়ের 
কাছাকাছিই শ্রীনিবাস দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন। গোবিন্দদাস 
দুইটি পদে প্রতাপাঁদিত্যের নাম কবিয়াছেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের 
কাছাকাছি সময়ে রাজ্জা হন ও ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পতন হয় ভিন 


| 18০৪০, দিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৪) । ' 


পুলিনবিহারী দাস মহাশয় “বৃন্দাবনকথা”য় লিখিয়াছেন যে, তিনি জীনিবাস আচার্যোর 
বংশধরদের গৃহে রক্ষিত পুথি হইতে জানিয়াছেন যে; শ্রীনিবাস ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন ও ১৬০৩ শ্রীষ্টান্বে তিরোহিত হন। এই পতিষ্বের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তে প্রায় 
মিলিয়া যাইতেছে । 

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসের অপেক্ষা বয়সে অস্ততঃ -১৪1১৫ বরের ছোট 
“ ছিলেন। কেননা, শ্রীচৈতন্তেব তিরোঁভাবের পর তাহার জন্ম হয় বলিয়া প্রবাদ |, ১৫৫৬ 
ষ্টাবে শ্রীনিবাস ষধন প্রথম বার শ্রীবন্দাবন যান, তখন নরোত্তম ঠাকুর লৌকনাথ-গ্োস্বামীর 
নিকট দীক্ষা লইয়া গুরুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কর্ণপূর' কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, 
_লোকনাথের কুঞ্জে যখন ভ্ীনিবাসের সঙ্গে নরোত্বমের পরিচয় হয়, তখন শ্রীনিবাস বলেন, 
বিধাতা আজ আমাকে কি নয়নই দিলেন, না নেত্রাচ্ছাদক পদ্মই দিলেন? অথবা 
আমাকে মনই দিলেন, না বহুমূল্য রত্ন দিলেন? অথবা আমাকে প্রাণই দিয়াছেন কি? 
(৪৭)। কর্ণপুর কবিরাজের মতে নরোত্তম শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গোড়ে 
ফেরেন নাই, তাহ! পূর্বেই ৬৩ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। নরোতম 
১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরও কিছুকাল বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই 
হয়তো রামচন্দ্র -কবিরাঁজ শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন) কেননা, কর্ণপুর কবিরাজ 
বলেন ষে, শ্রীনিবাস রামচন্দ্র কবিরাজকে গোস্বামি-গ্রন্থ পড়াইয়। আশীর্বাদ করিতে করিতে 
বলিলেন, বৃন্দাবনে তোমার তুল্য এক চক্ষু বিধাতা আমাকে পূর্বে দিয়াছিলেন, বহুদিন 
আমি একচক্ষুই ছিলাম; অভি: বিধাতা আবার তোমাকে দিয়। মাকে আর এঁক 
চক্ষু প্রদান করিলেন (৭৮)। | 

এই শ্লোকটির প্রতিধ্বনি অঙ্ভরাগবল্লীতে পাওয়া! যায়-_ 


সংখ্য। ২ শ্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় ১১১ 
বৃন্দাবনে তোমা সম পাঁওল এক লোচন ॥ 
একাক্ষি হইয়া আমি দিলাম বহুদিন । 
অস্ত দ্বিতীয়াক্ষি দিল বিধি সুপ্রবীণ ॥ (পৃ. ৩৮) 
এইরূপ অস্্বাঁদ কর্ণপুব কবিরাজের সুচকের প্রামাণিকভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
অন্থরাগবল্লীতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, শ্রীনিবাঁসের নিকট রামচন্দ্র কবিরাজের দীক্ষা 
হইবার পর তাঁহার সহিত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়_ ৃ 
| আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য বড় কবিরাজ ঠাকুর । 
তাঁহার সহিত প্রীতি বাঢ়িল প্রচুর ॥ (পৃ. ৩৭) 
নরোত্বম ঠাকুর মহাশয় কীর্তনের নৃতন পদ্ধতি স্থাপন করেন। তিনি খেতুরীতে 
ফাস্তনী পূণিমা তিথিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে তৎকালীন 
সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভক্তকে একত্রিত করেন। খেতুরীর এই উৎসবে বৃন্দাবনের ভজন-প্রণালীর 
সঙ্গে গৌড়ের গৌরাজ-পাঁরম্যবাঁদের সামব্স্ত (5656318) স্থাপিত ও ঘোষিত হয়। 
রাধাকৃষ্ণের মুত্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃত্ঠিও প্রতিষ্িত হয়-। ইহার পূর্বে 
বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গের মৃত্তি পূজ্জার কোন বিবরণ আমরা পাই না। এই উৎদবে 
গোবিন্দ কবিরাজ অতিথি-পরিচর্ধ্যার ভার লইয়াছিলেন বলিয়া নরোত্মবিলাসে 
লিখিত ,আছে ( সপ্ধম বিলাস )। স্থৃতরাং এই উৎসব ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে অহৃঠিত 
হইয়াছিল। কিন্ত বেশী পরে নহে । কেনন], উৎসবে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের পরিকরদের 
মধ্যে নরহরি সরকারের ভ্রাতুদ্ুত্র রঘুনন্দন, অস্থৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাসের ভ্রাডা 
শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, নিত্যানন্দের পার্ধদ রঘুপতি উপাধ্যায়, বীনকেতন রামদাস, কান্থ পুত, 
বংশীবদনের পুত্র চৈতন্তদীস প্রভৃতি ও নিত্যানদ্দপত্বী জাহবী' দেবী উপস্থিত ছিলেন 
বলিয়া জনশ্রুতি ছিল এবং সেই কথা নরহুরি চক্রবর্ত্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ছুই চারিটি 
নামের সম্বন্ধে তাঁহার ভুল হইতে পারে, কিস্ক কাটোয়া-মহোৎ্সবে ধীহাঁর] উপস্থিত 
ছিলেন বলিয়া তিনি ভক্তিরত্বাকারে লিখিয়াছেন ও খেতুরীতে উপস্থিত মহাঁজনবর্গের 
যে তালিকা নরোত্বমবিলাঁসে দিয়াছেন, তাহার এতিহাঁপিক ভিত্তি না থাকিয়া পারে না। 
১৫৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরে খেতুরীর উৎসব হুইলে অহৈতপূত্র অচ্যুতানন্দ, ধাহাঁর বয়স ১৫০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর ছিল বলিয়! বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তীহার পক্ষে উরি খাকা 
কঠিন হয়। 
নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রেষ্ট গ্রস্থ পরেমভিচজিকা যোড়ণ নতাবার শেষ পাদেই 
রচিত হইয়াছিল। কেননা, লাহিত্য-পরিষদের ২৩০৪ সংখ্যক প্রেম়ভক্কিচন্দ্রিকার পুথির 
লিপিকাঁজ ১০০৯ সাল অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ । এ নাল মৱাব্দ নহে। সাহিত্য-পরিষদের 
পুথিশাঁলার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও পুথির অক্ষর দেখিয়া উহা ৩৫০ 
বৎসরের প্রাচীন বলিলেন। পুথিথানি আমি মুক্তিত পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছি যে, 
বছ স্থানেই পাঠাস্তর, কোন কোন স্থানে যূল্যবান্‌ পাঠাত্তর আছে। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে 


১১২ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৬৬ 


পুথি নকল হইয়াছিল, তাহা অস্ততঃ ১৫1২০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল ধরা যাইতে 
পাঁরে। 

ভ. সুকুমার সেন তাহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে ( পৃ. ৪৩৬, 
পাঁদটাকায় ) লিখিয়াছেন যে, নবোত্বমন প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় চৈতন্তচরিতামৃতের ন্তাধ্য গ্রশংসা 
করিয়া লিখিয়াঁছেন__ . 
| কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ, 

যেহোঁ কৈল চৈতন্তচরিত। 
গৌরগোবিন্দলীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা, * 
তাহে না জন্মিল মোর প্রীত ॥ 

এই ত্রিপদী যদি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় থাকিত, তাহ! হইলে উহা! ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের 
পূর্বে রচিত হইতে পাঁরিত না। কেননা, চৈতন্তচরিতামৃত ১৬১২ ব! ১৬১৫ খ্রীষ্টাবের 
রচনা ।১» আমরা মুক্সিত কোন প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এবং সাহিত্য-পরিষদের ২৩০৪, 


. ১. ভ. স্থকুমার সেন তাহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাঁসের-তৃতীয় সংস্করণে ( পৃ. ৩৩৭, 
পাদটীকা ) পাঁটন। শ্রীগৌরাঙগমঠের অধিকারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচচৈতন্ক গোস্বামীর চরিতামৃতের 
পুথির উল্লেখ করিয়! মানিয়া লইয়াছেন যে, ওঁ পুথিখানি ১০২০ নাল বা ১৬১৩ শ্রীষ্টাবের 
লেখা । পুথিখানি পাটনার গুলজারবাগের অন্তর্গত গাঁইঘাট মন্দিরে আছে। উহার 
কাগঞ্জ বা হাতের লেখা দেখিয়া মনে হয় না ষে, উহ! প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের 
প্রাচীন। সালটি মলা হইতে পারে। যঢি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়! যায় যে, উহা 
১৬১৩ খ্ৰীষ্টাব্দেব অনুলিপি, তাহা হইলেও চরিতামৃত রচনার কাল ১৬১২--যাহা আমি 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের ১৬১৫র বিকল্পে নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে পারে এবং 
এক বৎসর পর উহা নকল করা হইতে পারে। কিন্তু ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন কাগজের 
চেহারা এ পুথিতে দেখা ঘাঁয় না। স্থকুমারবাঁবু বলেন যে, উত্তবচম্পূর সমাপ্তিকীল ১৫৯২. 
্ষ্টাব মানিয়া লইলেও চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা ১৫৯২ শ্রীষ্টাব্বের পরে বলিয়! সিদ্ধান্ত 
করিতে পারা যায় না। কিন্ত চরিতামৃতে যে ভাবে গোবিন্দের সেবার কথার উল্লেখ আছে, 
তাহাতে মনে না করিয়া পার] যায় না যে,এ সেবা ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মাঁনসিংহ-নিশ্মিত মন্দিরের 
সেবা ( Growse, History of Mathurz, পৃ. ১৪৫ ১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪৫1৪, 
পৃ. ২১১-১২, ভাঃ কালিকারঞ্জন কামুনগোঁর প্রবন্ধ )- | 

বৃন্দাবন কল্পক্রমে স্থবর্ণ-সদূন । 
মহাষোগপীঠ তাহা রত্ব-সিংহাসন ॥ 
তাতে বসি আঁছে সাক্ষাৎ ব্ৰজেন্দনন্দন। 
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ 
রাজসেবা হয় তাহ! বিচিত্র প্রকার । 
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্প দিব্য অলঙ্কার ॥ 


সখ্য] ২ শ্রীনিবাস-নরৌত্তমের কালনির্ণয় ১১৩ 
১৩৭২ হইতে ১৩৮৩, ২০২৯ হইতে ২০৩১, এবং ২৩৩৫ সংখ্যক পুথি তম্ন তন্ন করিয়া 
খুজিয়া ও ত্রিপদী পাইলাম ন1। কিন্তু উহা প্রার্থনার দ্বিতীয় পদ্বরূপে গৌরবিনোদ গোস্বামীর 
সংস্করণে এবং সাহিত্য-পরিষদের ৪৯৫, ৪৯2৭ সংখ্যক পুথিভে এবং ৪৯৬ ও ১৩৫৯ 
সংখ্যক পুর্ধির দশম পদরূপে পাইয়াছি। প্রার্থনার পদ্গুলি এক-এক পুথিতে 
এক-এক রূকম। মনে হয়, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি পদ ' 
লিখিয়াছিরেন এবং বৈষ্ঞবগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে পদগুলি সাজাইয়! প্রার্থনার 
পদরূপে ব্যবহার" করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাহ! হউক, প্রার্থনার পদ্ব হইতে স্পষ্ট 
বুঝা যায় যে, নরোতম ঠাকুর শুধু চরিতামৃত রচনার পরে নহে, পরস্ত কৃষ্ণ্াস কবিরাজের 
তিরোভাবেরও কিছু পরেও জীবিত ছিলেন। কেননা, সাহিত্য-পরিষর্দের ১৩৫৯ সংখ্যক 
পুথির ২৫ সংখ্যক পদে ( গৌরবিনোদ গোস্বামী সংস্করণের ১৫) আছে 

কাহা মোর ভট্টকুল কাহা কবিরাজ ॥ 
প্রীনিবাস ও নরোত্বমের কবি-শিস্তগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পি 
পার্দে লিখিতে আবস্ত করিয়াছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাছ পর্য্যন্ত রনাকার্য্ে 
ব্যাপৃত ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বল্পভদাস- শ্রীনিবাস, নরোত্বম, রামচন্দ্র 

ও গোবিদ্দদ্দাস কবিরাজের তিরৌধানের পরও জীবিত ছিলেন। তিনি পদকল্পতরুধূত 
২৯৮৩ সংখ্যক পদে বলিয়াছেন যে 

উচ্ছিষ্টের কুকুর মুঞি আছিল সেখানে । 

যখন যে কৈল! কাজ সব পড়ে মনে ॥ 

শুনিতে স্বপন হেন কহিতে কহো কথা । 

ভিট! সোন্দরিয়! কুকুর কাদে এমতি আছো| এথা ॥ 
£ অন্ত একটি পদে ( ২৯৮১ ) তিনি লিখিয়াছেন-- 

গোরা-গুণে আছিল ঠাকুর গ্রীনিবাস। 

নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দাস ॥ 

একুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই । 

থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে ন! পাই ॥ 

শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র কিছু আগে অপ্রকট হইয়াছেন বলিয়া নরোত্তম ঠাকুর বিলাপ 
করিয়া ( নরোত্তমবিলাস, একাদশ বিলাস ) পদ রচনা করিয়াছেন । গোবিন্দদাস কবিরাজ 
- প্রতাপাদিত্যের পতনের (১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ ) কিছু পরেও জীবিত ছিলেন-_ তাহা তাহার 


সহম্র সেবক সেবা করে অহুক্ষণ। 
সহজতর বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ 
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিষাঁস। 
তার ঘশ গুণ সর্বজগতে প্রকাশ ॥ ১৮ 
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_ একটি পদের ভণিতায় প্রথমে প্রতাপাদিত্যের নাম ও পরে সেই পদেই রায় বসন্তের 
নাম উল্লেখ করাতে বুঝা যায়। সুতরাং তিনি অন্ততঃ ১৬১৫-১৬ খরষ্টাব পর্য্যন্ত জীবিত . 
ছিলেন ধরা যায়। হয়ত তাঁহার ও নরোভিম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোধান প্রায়” একই 
সময় হইয়াছিল বলিয়া! বল্পভদাস “একুই কালে কোথা গেল” বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন। 

নরোতম ঠাকুর মহাশয়ের খ্যাতি সপ্তদশ শতকের প্রথম অর্ধেই বৃন্দীবনেও ব্যাপ্ত ' 
হইয়াছিল। যে হরিদাস পপ্ডিতের আদেশ লইয়া কষ্ণদাঁস কবিরাজ চৈতন্তচরিতামৃত রচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (চৈ. চ. ১/৮, ২২), তাঁহার শিষ্য ও গোবিন্দের সেবাঁধিকারী 
বাঁধাকষ্ণ গোস্বাসী তাঁহার “সাধনদীপিকাশ্ম নরোত্বমের “ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর 
গৌরচন্দ্র” ইত্যাদি প্রার্থনার পদ্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৯৭)। গোবিন্দ কবিবাজের 
“নীলাচলে কনকাচল গোরা” ইত্যাদি পদও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন । ' নরহরি চক্রবর্তী 
ভক্তিরতবাকরে দ্বাদশ বার সাধনদীপিকার প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন । 


আর ভিরোভা বে নাগ গোবর 
শ্রীমালবিকা চাকী 


শ্রীচৈতস্ভের তিবোভাঁব লইয়া সংস্কতে বা বাংলায় কোন সমসামস্িক কবি বা ভক্তের 
কোন বিলাপ এ পধ্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্তমঙ্গল ছাড়া অন্ত কোন 
চরিতগ্রন্থে শরীচৈতন্তের তিরোধানের বিষয়ে কোন ইঙ্গিত নাই, উল্লেখ তো দুরের কথা । 
আমি বাহ্‌ ঘোষের পদাবলী সংকলন প্রসঙ্গে এই বিষয়ে কয়েকটি পদের সন্ধান পাইয়াছি ৷ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের ৩১৮ সংখ্যক পুখির ৬৭ সংখ্যক পদটি এই 
অপসর নাহি মোর নয়নের জল। 
: গোরা বিস্ প্রাণ মোর সদাই বিকল ॥ 
সেই ধন সেই প্রাণ সেই সব স্থল। 
গোর! বিচ লাগে মোর ঝকড় সকল ॥ 
নংকীর্তনময় গোরা গোলোকের সার। ০2 
তাহাতে না রহে মন ছেহ ভেল ভার ॥ 
কি করিব কোথা যাব, বচন ন! সরে। - 
হারাইস্থ .গোরাটাদ পোপীনাথের ঘরে! . 
কহে বাস্থদ্বেব ঘোষ হইয়া কাঁতর ৷ 
গৌর অঙ্গ্রাগে মোর হিয়া.অর জব | :. 
বাস্তু ঘোষ এখানে বলিতেছেন যে, “গোপীনাখের ঘরে’ অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিত-সেবিত টোটা। 
গোপীনাথের মন্দিরে প্রভু অন্তর্ধান করিলেন। এই উক্তির সমর্থন জয়ানন্দের শীচৈতন্তমদল' 
হইতে পাওয়া যাঁয়। জয়ানন্দ অবস্ত সমস্ত . ব্যাপারটা . আলো-আঁধারি ভাষায় 
লিখিয়াছেন। তিনি বলেন-- , . 
জা 
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥ 
. আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকাব করি।. 
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী ॥--- 
আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে। , 
ইটালি বাঁজিল বাম পাও আচম্বিতে ॥ 
চরণে বদন বড় য্গীর দ্বিবসে। 
. সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ 
পণ্ডিত গোলাঞিকে কহল সর্ববকথা। ণঁ 
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সূর্বথা /* ( পৃ. ১৫০ ) 
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দশ দণ্ড রাত্রে' মানে--চার ঘণ্টা রাত্রি অর্থাৎ রাত্রি এগারোটা আন্দাজ সময়, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
৯ই জুলাই তারিখে প্রভু লীল! সম্বরণ করেন (শ্ীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ২৩ )। 
বাসুদেব ঘোষ যেখানে ‘গোপীনাথের ঘরে’ লিখিয়াছেন, সেইখানে জয়ানন্দ শুধু 'টোটায়? ও 
‘পণ্ডিত গোসাঞ্ডি" অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতের নিকট লিখিয়াছেন। 
এই দুইটি সংবাদ একত্র করিয়া পড়িলে মানে এই ছাড়ায় যে, আঁষাঢ় মাসের রথষাত্রার 
দিনে অর্থাৎ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীচৈতন্য ষখন রথের অগ্রে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন 
সহসা তাহার পায়ে ইটের আঘাত লাগে। তাঁহার ফলে হয়ত তাঁহার জর হইয়াছিল। 
তিনি তাহ অগ্রাহ করেন। কিন্তু ষঠীর দিন ব্যথা! খুব বেনী বৃদ্ধি পায় । সেই সময় তীঁহাঁর 
প্রিয়তম বন্ধু গদাধর পণ্ডিত তাহাকে গম্ভীব| হুইতে 1নজের কাছে টোটা গোঁপীনাথের 
মন্দিরে লইয়া গিয়া।ছলেন। 
এই ছুই বিবরণের সহিত লোচনের উক্তির কিছু অসামপ্তস্ত আছে। লোচনও স্বীকার 
করিয়াছেন যে, প্রভু আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিণিতে তিরোধান করেন। কিন্ত তাঁহার 
উল্লিখিত স্থান ও কালের পরিচয় বাসুদেব ঘোব ও জয়ানন্দের বিবরণ হইতে পৃথক্‌। 
লোচন লিখিয়াছেন_- 
"আষাঢ় মাসের তিনি সপ্তমী দিবসে । 
নিবেদন করে প্রভু ছাঁড়িয় নিঃশ্বাসে ॥ 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলি যুগ আর। 
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্তন সার ॥ 
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাঁবন। 
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ ॥ 
এ বোল বলিয়া সেই ব্রিজগতন্বায়। ' 
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় | 
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। 
জগয়াথে লীন প্রভূ ইইলা আগনে ॥ - 
-লোঁচনদাসের চৈতন্তমঙ্গল, পৃ. ১১৬-১১৭ 
বাসুদেব শ্রীচৈতন্ের অস্তর্ সঙ্গী; আব জয়ানন্দের পিতা ও জয়ানন্দ খ্বয়ং গদাধর 
পণ্ডিতের শিষ্য । সুতরাং এই ছুই সমসাঁময়িকের বিবরণ অগ্রীহ করিয়া! লোঁচনের কথ! 
এঁতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ দেখি না। 
বাস্থদেবের উল্লিখিত পদটি সংকীর্তনামৃত, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, কীর্তনানন্দ 
প্রভৃতি কোন সংকলনগ্রস্থে স্থান পায় নাই। তাহার কারণ প্রথমতঃ বোধ হয় এই যে, 
ভক্তগণ প্রভুর তিরোধানের কথা বলিতে অপরিসীম দুঃখ বোধ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ). 
তাহাদের নিকট কৃফণলীলার স্থায় গৌবাঙ্গলীলাও নিত্যলীলা। বৃন্দাবনদাস বার বার 
বলিয়াছেন 


সংখ্যা ২ গ্রীচৈতস্যের তিরোভাব বিষয়ে বাস ঘোষের পদ ১১৭ 


এ সব লীলার কো নাহি পরিচ্ছেদ । 
র আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ। 
সেই জন্ত তাহার! শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে প্রায় নীরবই রহিয়া গিয়াছেন। 
একখানি প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্তের ও তীহাবু অস্তরক্ধ সহচর গদাধর ও নরহুরি 
সরকারের তিরোধানে বাস্থ ঘোষের বিলাপস্থচক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । গ্রস্থখানি সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিদ্বাস পঞ্ডিতের শিষ্য, রাধাকুফ্ গোস্বামীর রচনা । কুষ্ণদ্রাস কবিরাজ 
এ হরিদাস পণ্ডিতের আদেশ লইয়া শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত রচনা] করেন। যথা | 
পাঁঞা ধার আজ্ঞাধন, :  ব্রজে বৈষ্ণবগণ 
বন্দো তীর মুখ্য হরিদাস। 
j _-চৈ. চ. ২১২ 
গ্রন্থথাঁনির নাম ‘সাধনদীপক!’। উহাতে এই পদটি আছে-_ 
গৌরাক্গবিরহজরে হিয়! ছটফট করে 
জীবনে না বাঁধয়ে থেহ!। 
না হেরিয়া চাদমুখ.... বিদরিতে চাহে বুক 
কেমনে করিতে চাহে নেহা ॥ 
প্রাণের হরি! কহ্‌ মোরে জীবন উপায়। 
এ দুখে দুখিত যে "এ দুখ জানয়ে সে 
আর আমি নিবেদিব কায় ॥ 
গৌরা্র-মুথের হাঁসি সুধা খসে রাশি রাশি 
তাহা আমি না পাই দেখিতে । 
যত ছিল বন্ধুগণ সভে ভেল নিকরুণ 
আমি জীয়ে কি সুথ খইতে | 
গদাধর আদি করি না দেখিয়া প্রাণে মরি 
_মইলু মইলু মধুমতী না দেখিয়া। 
. যে মোরে করিত দয়া নে গেল নিঠুর হয়া 
বাস্থ কেনে ন! গেল মরিয়া ॥& 
_ সাধনদীপিকা, পৃ ১৭৭ 
" সম বন্ধুগণ নিকরুণ:-হইল মানে, তাঁহারা সকলেই অস্তর্ধান করিয়াছেন । মধুমতী বলিতে 
নরহরি সরকার ঠাকুরকে বুঝায় ; কেননা, ‘গৌরগণোদ্দেহ্দীপিকা’তে তাহাকে মধুমতীর 
তত্ব বলিয়! বর্ণনা করা হুইয়াছে। মনে হয়, এই পদটি বিশেষ করিয়া নরহরি সরকারের 
ভিরোধানের পর কবি লিখিয়াছিল্নে। নর্হরি সরকারের সহিত তাহার বিশেষ 


১১৮ | * সাহিত্য-পশ্নিবৎ-পত্ৰিকা বৰ্ষ ৬৬ 


ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাস ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ একটি পদে ( ভক্তিরত্বাকর, 
৯১৯ পৃ. পদকল্পতরু, ২১২৮ ) লিখিয়াছেন_ | 
বাস্থ ঘোষ রামানন্দ প্রবাস জগদানন্দ 
নাচে পহু নরহরি সঙ্গে। 
শিবানন্দ সেনও একটি পদে লিখিয়াছেন (ভক্তিরত্বাকর, পৃ. ৯৪৪, সাঁধনদীপিকা, পৃ. ১৯৬) 
ব্রজরস গাঁওত নরহনি সঙ্গে । 
মুকুন্দ মুরাঁরি বাস্থ নাচত রঙ্গে ॥ 
নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্তের তিরোভাবের পর বহুদিন জীবিত ছিলেন । তাঁহার বিয়োগে 
বাস ঘোষের মনে শীচৈতন্যের বিরহব্যথা আবার নৃতন করিয়া জাগিয়াছিল। তাই তিনি 
উল্লিখিত পদটি লিখিয়াছিলেন। আমি এ পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮ সংখ্যক 
পুথিতেও ( ৬৪ সংখ্যক পদ ) পাইয়াছি। “সাঁধনদীপিকা"র পাঠের সহিত তাঁহার সামান্ত 
কিছু পার্থক্য আছে। যেশন--ষে মোরে করিত দয়া’ স্থানে ‘আমারে করিত দয়া, আছে। 
হরি হরি গোরা কোথা গেল। 
মরমে পশিল শেল বাহির না হইল £ 
ইত্যাদি পদটিও (পদকল্পতরু, ১৮৫৬) শ্রীচৈতগ্ঘের তিরোভাবের পর বাস্থ ঘোঁষ লিখিয়া ছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। কেননা, উহার শেষে আছে-- 
গদাধর দামোদর কেমনে বাঁচিবে। 
এত দিনে বাস্থ ঘোৰ পরাঁণে মরিবে | 
এ ধরণের কথ! নিমাইয়ের সম্্যাস গ্রহণের পর লিখিত হইতে পারে না। নিমাইয়ের নবদ্বীপ 
'ত্যাগের কিছুকাল পরই গদীধর কাঁটোয়ায় চৈতন্তের নিকট গিয়াছিলেন। বৃন্বাবনদাস 
লিখিয়াছেন__ 
অবধূৃতচন্দ্র গদাধর শ্রীমুকুন্ব । | 
শ্রীচন্দ্রশেখরা চা্য আর ব্ৰহ্মানন্দ ॥ 
_ আইলেন প্রন যথা কেশব ভারতী । 
মত্ত সিংহ প্রায় প্রিয়বর্গের সঙ্গতি ! 
ড চৈ. ভা. ২২৬ 
কৃষ্ণদ্দাস কবিরাজের মতে দামোদর পণ্ডিত শরীচৈতন্তের সন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার সহিত 
শাস্তিপুর হইতে পুরী 1গয়াছিলেন ( চৈ. চ. ২৭৩২ )। স্থতরাং এই সময়ে “দামোদর কেমনে 
বাঁচিবে’ বলার কোন সার্থকতা থাকে না। 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভিরোভাব বিষয়ে বাস ঘোষের আর একটি পদ সংকীর্তনাম্বত ( পদসংখ্যা 
৪*৯ ) ও পদকল্পতরুতে ( পাসংখ্যা ৪৫১ ) পাওয়া যায় ! 
মকু মনে লাগল শেল। 
গৌর বৈমুখ ভৈ গেল ॥ 


সংখ্যা ২ শ্রীচেতন্যের তিরোভাব বিষয়ে বাস্থ ঘোষের পদ ১১৯ 


জনম বিফল মোর ভেল। 

দারুণ বিহি দুখ দেল ॥ 

কাহে কহব ইহ দুখ। 

কহইতে বিদরয়ে বুক ॥ 

আর না হেরব গোরামুখ। 

অব জীয়স্তে কিয়ে সখ ॥ 

বাসুদেব ঘোষ রস গান। 

গোর! বিশ না বহে পরাণ ॥ 

এই পদটি ‘পদকল্পতরু'তে কলহাস্তরিতাঁর গৌরচন্দ্রিকারূপে দেওয়া হইয়াছে । “গৌর বৈমুখ 
ভৈ গেল’ বাক্যটির আপাতদৃষ্টিতে এই অর্থ মনে হয় যে, গৌরাঙ্গ অগ্রসন্ন হইয়। চলিয়া 
গেলেন। কিন্তু ইহ! যা কেবল সাময়িক অভিমানবশে প্রভুর চলিয়৷ যাওয়া হইত, 
তাহা হইলে ‘আর না হেরব গোরামুখ’ বলার কোন সার্থকতা থাঁকিত না। এটি প্রভুর 
তিরোধানের পর বিলাঁপের পর্দ। তাই কবি বলিতেছেন ষে, গোরার মুখই যদি আর ন! 
দেখিতে পাই, তাহ! হইলে বাচিয়া কি সুখ ? আর স্থখের কথা ছাড়িয়া দিলেও গোঁরাঁর 
অভাবে প্রাণ বাঁচানই অসস্তব--“গোর! বিষ্থ না রছে পরাণ & 


সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্তী 
শ্বীযোগেশচন্দ্র বাগল 


সাহিত্যসাঁধনাক্স ও সাময়িক পত্র সম্পাদনের সরলা দেবী ( পরে সরলা দেবী চৌধুরাঁণী ) 
বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । “ভারতী”র অন্ততম সম্পাদিকারূপে তিনি স্থ্ধী- 
সমাজে পরিচিত। কৈশোবাবধি তাঁহার বহু রচন! বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। 
ভার্তীতে প্রকালিত তাহার রচনাঁসমুহ এক সময়ে জাতীয় জীবনে বিশেষ বলসঞ্চার 
করিয়াছে । এই সকল পত্রিকার ষতৃগুলি আমি পাইয়াছি তাহা হইতে সরল! দেবীর 
রচনারমুছের একটি তালিকা এখাঁনে প্রকাশ করিলাম। এই তালিকায় অসম্পূর্ণতা 
থারিলেও ইহার দ্বার! বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে এইক্সপ ভরসা করি। এই সকল রচনার 
অতি সামান্তই ইতিপূর্বে পুস্তকাঁকারে- গ্রথিত হইয়াছে । সবল! দেবীও নিজ রচনাসমূহ 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন-- 

“আমার লেখা-ুমারীরা মািকে সাপ্ধাহিকে দৈনিকে ছাপ্রানথন্দরী হয়েছে কিন্ত গ্রন্থের 
ঘরণী হয় নি-_ মাত্র গুরুদ্াস চাটুষ্যে কোম্পানীর আট আনাব এডিশনে ছাপান “নববর্ষের 
স্বপ্ন’ নামে কতকগুলি ছোট গল্প, বড় বড় সভা-সমিতিতে ভাষিত ইংরেজী ও বাঙ্গলা বক্তৃতা, 
বঙ্গের বীর” সিরিজের দুখানি পুস্তিকা ও ইদানীংকাঁর দুয়েকটি আধ্যাত্মিক বিষয়ের 
বই ছাড়া ।* 

ষতদূর সম্ভব কালাহ্বক্রমিকভাবে প্রকাশকাল, পত্রিকার নাম এবং রচনার নাম 
নিয়ে দেওয়! হইল ৷ সরলা দেবীর কৃত স্ববলিপি অনেকগুলিই তাঁহার ‘শতগান’ গ্রন্থে মুক্রিত - 
আছে-_এই তালিকায় সাধারণতঃ সেগুলির উল্লেখ করা হয় নাই। 


সাল পত্রিকা রচনা 
১৮৮৫ 
নবেম্বর সখা পিতামাতার প্রতি কিরূপ প্রবন্ধ । পুরক্বারপ্রাপ্ধ 
ব্যবহার করা কর্তব্য রচন। 
১২৯২ | 
জ্যৈষ্ঠ বালক ভুভিক্ষ প্রবন্ধ । “বালিকার রচনা!’ 
কাণ্িক বাবলা গাছের কথা 


১২৯৪ 
জ্যৈষ্ঠ ভারতী ও বালক বরের 
১২৯৬ 


জ্যৈষ্ঠ কুড়ান 


সংখা! ২ সরলা দেবী চৌধুবাণীর রচনাপঞ্জী 


সাল প্জিকা 


১২৯৮ ভারতী ও বালক 





রা 


প্রেমিক সভা 
প্রবাসীর ছুস্চার কথ! 
স্বরেশের উপহার 


মালবিকা-অগ্নিশিত্র 


বৃতিবিলাঁপ 
স্বরলিপি আলোচনা 


"সংস্কৃত গাঁন 


সম্পাদকের চিজ্রচয়ন | জাপানী উপাখ্যান 
মালতীমাধব 

সম্পাদকের চিত্রচয়ন। জাপানী প্রহসন 
মালতীমাধব সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর 
মহীস্থরী গাঁন। স্বরলিপি সহ 
সম্পাদকের চিত্রচন্্ন । পিয়ের লোটি 
বাঙ্গালী ও মাহা - 
ত্রাউনিংয়ের একটি কবিতা 

তছুত্তর* 

নৃতন ধরণের উপস্যাস 

নববর্ষের স্বপ্ন । 


মালতীমীধব 
বেদগানের স্বরলিপি 


নববর্ষের হপ্র 

ভালবাসা না চক্ষুলজ্জ! ? 

বাঁশী ৷ গল্প | 
বন্দে মাতবং। প্রথম ছয় কলির স্বরলিপি 
আলোচনা | “ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া সুচন। 


১২১ 


অশ্ব পৃষ্ঠে 


লান্করাঁনের উজীর | নাটক, পারস্ত হইতে অমুবাদ 


মুদ্রারাক্ষপ 
বাঙ্গলার হাসির গান ও তাহার কবি 


একা । কবিতা 
নৈনিতালের অপরাধ 
নারীর প্রতিদান 
লালন ফকির ও গগন 
চিত্র দর্শনে 





সম 


সরল! দেবী চৌধুরাণীর রচনাপর্জী ১৬ 


পত্রিকা 


ভারতী 


রচনা 


শাস্তিচচ্চ 
নয়নতারা ৷ গ্রস্থ-সমালোচনা 
দক্ষিণাপথ ভমণ। এ 


পারস্য পুলক 

হৃদয়-বাণ | কাবতা! 

ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য । গ্রন্থ"্পমীলোচনা 
ওমর খৈয়াম্‌ 

ভারতনারীর সম্রাজ্জী। স্তি 


মহাঁরাণীর অস্ত্যেষ্ট সমারোহ বিলাঁতে ও ভারতে 
রুবায়াৎ 


হিমালয় । গ্রন্ব-দমালোচনা 
ভাষাতত্ব 


বাঙ্গালী পাড়ায় 
বন্দনা। গান 


পাঁষাণের আবেদন । কবিতা 


বাঙ্গালীর পিভৃধন 


বিলাতী ঘুসি বনাম 

দেশী কিল 
কুমার উদয়াদিত্য 
ভারতের হিন্দু ও মুসলমান 
বাঙ্গালী পাড়ায় 


বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকবণ 
আমাদের উচ্চশিক্ষা 

বীরাষ্টমীর গান। কবিতা! 

গাইকোয়াড় মহারাজের অত্যর্থনা সঙ্গীত 


১৩১৩ 


নু 


১৩১৪ 


bd 
G 
তত 
রে 


ৰ 


uv 
[< 


EEO 


যোগাযোগ 
দিল্লীর দরবার 
কবি সন্বৰ্ধনা 


রূপকথার ক্লপাস্তর 
কাজের বোঝা। কবিতা 
আমার শ্রোতা । কবিতা 


হিন্দোল। 

জাতীয় কাল-বৈশাখ 
বরফ-গলা। কবিতা 
বিজয়া দশমী | 


গোড়ায় গাঁফিলি 
জম্মস্মর 


বধ ৬৬ 





না সরল! দেবী চৌধুরাণীর রচনাঁপন্্ী ১২৫ 


ঢাকা রিভিউ ও 
ঢাঁক সম্মিলনী 


জ্যৈষ্ঠ ভারতী 


বৈশাখ-আঁষাঢ় 


স্বাধীন-ত্রিপুরার ঠাকুরগণ 


জাতীয় সঙ্গীত। কবিতা 
স্বরসরিৎ। কবিতা 
প্রভুর দান। স্বরলিপি সহ 


অহঙ্কার । কবিতা 
লাইব্রেরী 
সত্যাগ্রহ-সেনাপত্য 
কালের প্রবাহ 

কালের প্রবাহ 

ভূতশুদ্দি 

তারকেশ্বরে পুজা দেওয়! 
কালের প্রবাহ 

নাচঘর 

কালের প্রবাহ 


অকালে বাঁসস্তী পৃজ 
কাঁলীপৃজায় বলিদান ও বর্তমানে 
তাহার উপযোগিতা 


ব্রচনা 


গান ও স্বরলিপি : ‘চোখের জ:লর? { 
নানা কথ! : ঢাল; থাদি-প্রতিষ্ঠটান ; খদ্দর 
ভারত স্বী-মহামগ্ুল | 
মাহুষ-গড়া রাজনীতি: 
অশ্বিনীকুমাব দত্তের স্মৃতিসভায় অভিভাঁষণ 

বর্ষামঙ্গল ও শেষবর্ষণ | 
হদেশী সভার সভাপতিত্ব 
কুমার লাইব্রেরীর কুমারগণের প্রতি 
বাইবেলের ইন্জেক্সান : 

কেশবচন্দ্র সেন স্বতিসভায় ভাঁষিত 
বসন্ত পঞ্চমী : খেলায় পূজা; তারুণ্যের 

অভিষেক. 

মহষি 


বড় মামা [ দিজেন্দ্রনাঁথ ঠাকুর ] 

হিরণুয়ী দেবী 

শ্রমিক 

বাজায়-প্রজায় 

বাঙ্গালী ও বঙ্গভাঁষ! ৷ মেদিনীপুর-শাখা। বীয়- 
সাহিত্য-পরিযদ্রে সভানেত্রীর অভিভাষণ 

মাঙ্গলিক । কবিতা 


ভাষার ডোর । বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনে 
সভানেত্রীর অভিভাষণ 

অপরাজিতা । উপন্যাস 

লীলাঁধারা। কবিতা 


“জাতীয় জীবন ও সাহিত্য-পরিষদ্‌ 


বাজায় প্রজায় 
অব্ূপ। কবিতা 
নানা কথা 

শাবণ। কবিত। 
সাহিত্যিকের প্রতি 


দংখ্া। ২ সরল! দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী ১৭৭ 
সাল ' পত্রিক! রচনা! 
১৩৩৩ ভারতী | 
ননকোঅপারেশনের আঁদিকর্তী কে? 
ও ইংরেজ না ভারতবাসী? 
ভাব্র ভারতীয় মহাঁজাতি-সজ্ঘ 
আশ্বিন দুর্গ! ও চণ্ডী 
শিব-গীতি। স্বরলিপি সহ 
আত্মতৃপ্ত। কবিতা 
চিরাগের মেলার পথে 
190] . | 
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৩ পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত । 





কথা 


II 


স্বরলিপি | { 
কাফি। খেমটা | iA এ 
বুঝতে নারি নারী কি চায় 
কি চায় গো। 
মাঝখানে ছেদ কইতে কথা 
চাইতে চাইতে মুদে পাতা 
হাঁসতে হাসতে কেঁদে ফেলে. 
আসতে কাছে ফিরে যায় ॥ 


: অক্ষয়কুমার বড়াল সুর-: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সা এ সা। বারা লদ্রা। রান -গা। মামা [ 
বুঝতে নারি ০ না ০ ০ রী কি 


পা এ 4 1 এ এ ধপা | মা গা-পা | মপা লজ্ঞা রা) 
চা]! ৭ ০ ৪ স্ব কিৎ চা * য় গো, * ০ 
পা - পা। প। পা শ্ধা। না 7 না । পা সান] 
মা ঝ,. খা নে ছে দু ক ই তে ক থা ০ 
পা-না না । পা ৭ র। সী প্ণান। ধা পাশ 


৬ 


চাই তে চাই তে মুর্দে ০ পা তা ০ 
পা -লা না । সা 7 রণ । পা রণ] 1 ধা পমা-গমা I 
হা স্‌ তে হা স্‌ তে কেদে ৎ ফে লে ০০ 


পধা “শর্মা ণা। ধা পা -ধপা । মা গা -পা। মপা -জা -রা I I 
আণ্ণ্ম তে কাছে ০৫ ফিরে ০ যষাৎ্শ্য়, 


রি 


সরলাদেবী-কত স্বরলিপি “শতগান? হইতে 


